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বিজ্ঞাপন। 


বাঙ্গালা ভাষায় নীতিগ্ প্রাঞ্জল পুস্তকের একান্ত অভাব। 
এ পর্যান্ত ঘে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! নিতান্ত দুরূহ, 
ভার বয়স্ক বালক বালিকার কোন ক্রমেই তাহার মন্মগ্রহ ও 
তাৎপর্য বোধ করিতে সমথ হয় না। সেই আসছাব পরিহারার্থ 
আমি বহু যত্তে ও শ্রমে বেকনের লিখিত কতিপয় মন্দভ ও 
চেত্বর্স সংগৃহীত মরালক্লাম বুক প্রভৃতি নীতিগভ গ্রন্থ অবলম্বন, 
পুন্বক “নীতি-শিক্ষা”? নামক এই পুস্তকখানি সংকগন করিলাম, 
ইহাতে আমার নিজের রচিত কতকগুলি গ্রবন্ধও সর্নবেশিত 
হইয়াছে। গ্রন্থথাণি ষেআদেোপাস্ত কোন পুস্তক বিশেষের 
অনুবাদ নয়, তাহা বলা বাহুল্য । 
বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাঞ্রীদিগের নীতি.শিক্ষার জনাই এই 
গরন্থখানি সন্কপৈত হইণ। আন্নবয়স্ক স্বকুমারমতি শিশুদগকে 
নীতিশিক্ষা দেওয়া বড়ই কঠিন বাগার, আমি গ্রন্থখানি তাহার 
উপযোগী করণাশয়ে সাধ্যমত চেষ্টা ও যত্ের ক্রুটি করি নাই। 
যদ্দি ইহা পাঠ করিয়া একটা বালক বা! বালিকারও নীতিশিক্ষ! 
হয়ঃ তাহা হইলেই এই ক্ষুর্র নীতিশিক্ষ। অন্বর্থ হইবে; আর 
তাহা হইলে আমি সমস্ত শরম ও সকল যত সার্থক জ্ঞান করিব। 
পরিশেষে বক্তব্য আমার পরমবন্ধ শ্রীধুক্ত বাবু যদ্ধগোপাল 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রণকালে গ্রন্থখানি দেখিয়া! আদ্যোপান্ত 
ংশোধন করিয়! দিয়াছেন। 
গৌসাই-ছুর্গাপুর ? 
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উষা অতি রমণীয় সময়। যখন আকাশমগুলে হীরক. 
খণ্ড সদৃশ তারকা সকল একটী একটা করিয়া অদৃশা হজে 
থাকে, যখন পূর্ববদিগ্‌ নেত্ররঞ্রন লোহিত বর্ণে রঞ্রিত হইয়] 
উঠে, যখন কলক£ বিহজগমকুল শ্রবণ সুখকর মধুর নিনাদে 
দিগন্ত মোহিত করিতে আরস্ত করে, যে সময়ে মাতৃঅক্কে শয়ান 
শিশুনকল অর্ষ্ছুটরবে হস্ত পদ নাড়িয়া ক্রীড়া করে, যখন নিশা- 
চর পণুপক্ষী* সমস্ত রাত্রি ই্স্ততঃ বিচরণ পূর্বক উদ্নর পরিপূর্ণ 
করিয়া মন্দ মন্থর গমনে স্বীয় আবাদে যাইতে থাকে, যখন 
গৃহান্তরে আবদ্ধ বসালোকনসমুৎস্থকা পয়স্িনীগণের হাস্বা- 
রবে গ্রক্কৃতির নিশ্ুব্ধতা নষ্ট হইয়া যাঁয়, যখন উদ্যানে ও বনে 
নানাবর্ণবিশিষ্ট কুস্থমকলিকা! প্রফুল্ল হইয়! মধুমক্ষিক! ও অলি- 
দিগকে মকরন্দ বিতরণ করে, সেই সময়কে উধাকাল কছে। 
প্রতাষের পুষ্গ পরিমলবাহী শীতল সমীরণ দ্বার] শরীর ও 
মনের আনন্দ এবং ক্ষতি পরিবদ্ধিত হয়। ফলতঃ উ্াকালে- 
ঘীবমাত্রেই বীতনিদ্র হইয়া উঠে। সেই সময় সকলেরই” 


গাোখীান কর! কর্তব্য। 
এ ১ 


হ নীতি-শিক্ষ। | 


গ্রাতঃকালে নিদ্রা যাওয়া উাচত নয়, বরং সেই সমক়্ে 
শষাত্যাগ করিয়া উঠিতে তয়। তখন আলসা করিয়া শুইয়া 
থ|কিলে পুনরায় নিদ্রা আইসে। সেই ঘুম ভাঙিতে বিলক্ষণ 
বেলা হইয়া যায়, অণ্ধক বেলায় শয্যা হইতে উঠিলে শরীর 
অবসন্ন ও অসাড় হয়। তাভাতে নানাগ্রকার পীড়। জন্মে। 

প্রাতরুথান আযুবুদ্ধকর। যাহারা গ্রন্তিদিন অরুণোদয়- 
কালে বা তাহার কিঞ্চিৎ গর্বে শব্যাত্যাগ করে, তাহার! 
দীর্ঘনীবী ও নীরোগ হয়। তাহাদিগের শরীর বিলক্ষণ সুস্থ 
ও সবল থাকে । সুতরাং বড় একট! রোগ ভোগ করিতে 
হয় না| এই সময়ে উঠিয়া কিঞ%িৎ ভ্রমণ বা অনাবিধ বাায়াম 
করিতে পারিলে আরও উত্তম হয়। প্রাতরুখ/ন দেহের ও 
মনের জড়তা নাশক, এবং গ্রসন্নতা ও সজীবতা সম্পাদক । 





শোৌচ। 

গ্রয়োজন হইপেই বিন্মত্রোত্সর্গ করিতে হয়। মল মূত্র 
পরিত্যাগের বেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করিতে নাই | 
বেগ ধারণে নানাপ্রকার পীড়া জন্বে। শরীর সুস্থ থাকিলে 
কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, পীড়া হইলে মল কঠিন হইয়া ক্লেশ 
প্রদান করে। 

বিশ্ুত্রোৎ্সর্গের পর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা মলমৃত্র নির্গমের 
দ্বার ও হস্তপদ(দি পরিষ্কার করিতে হয়। এই পরিষ্কার 
করাকেই শৌচ কছে। মৃত্তিকা, ক্ষার, গোময় ও সার্ষপটতৈল 
প্রস্ৃতি দ্রব্য সর্বগ্রকার দূর্গন্ধ নাশক। সাধানে তৈল, চূর্ণ ও 


মীতি শিক্ষা! ও 


ঈ।ভিমাটি থাকাতে তদ্দারা শরীর ও বস্তা পারার হয়। 
এবং সর্বপ্রকার ছূর্গন্ধও বিনষ্ট হইয়। যায়| এজন্য অনেক 
দেশীয় লোকের।ই সাবান ও জল দি॥ দেহ শুদ্ধি করিয়( 
থকে, এতদ্েেশীয় লোকের| পুর্বে সাবানকে নিতান্ত অল্পৃশা 
পদার্থ জ্ঞান করিত, এক্ষণে মে ভাব অনেক পরিমাণে কমির 
গিয়াছে। তবে যখন আযত্ব সলভ মু'ত্তকা দ্বারা শৌচ কার্ধ্য 
সর্বাঙ্গ স্ন্দর হয়, তখন তজ্জন্য নিরর্থক অর্থব্য় করিয়া সাবান 
বাধহার করার বড় 'আবশাক দেখা যায়না । তবেযাহার! 
সেরূপ ব্যয়ভার বহনে সমর্থ তাহাদিগের কথা স্বতত্ত্র। ভীবগণ, 
যে ভক্ষা ও পেয়, ভোঞন পান করে, তাহার সারাংশ শোশিত 
রূপে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে । আর 
অসার ভাগ মল, মুত্র, ক্লেদ,ও কফাদি রূপে দেহ হইতে নানা 
পথে বহিগত হইয়া যার। এই জনা সে সমস্ত পদার্থ ছুর্ন্ধময়, 
স্থতরাং ঘ্বণাজনক।| মেই সকল অমেপা দ্রধা দেহে লাগরিয়! 
থাকিলে শরীর পৃঠিগন্ধ ধিশিষ্ট হয়, শরীরের সহিত মনের 
এরূপ ঘনিষ্ঠ সন্বপ্ধ বে একের পীড়া উপস্থিত হইলে অনোর 
শ্বহঃই অন্ুন্ভতা অন্মে। মনে স্বণার উদয় হলে শরীরে 
পীড়া হইয়। থাকে। তজ্জন্য দেহে কোনরূপ অমেধ্য দ্রব্য 
ল/গিলে জল ও মৃত্তিক| গ্রভৃতি দ্বার] তাহ! পরিষ্কার করিবার 
রীতি প্রচলিত হইয়াছে । 

বাদ গৃহের নিকট মল তাগের স্থান কর! উচিত নয়। 
অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে তাহা হওয়া! আবশাক। যদি গ্রাতি- 


দিন পরিষ্কার করিবার স্থুবিধ। থাকে, তবে বাঁন গৃহের কিঞ্চিং 
দুরে গার়খান] কর] যাইতে পারে। মল পরিফারের উপায় 


ঞ 
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ন1 থাকিলে গ্রামের বহির্ভাগে গিয়। বাহ্য ক্রিয়া সমাধা 
করিতে হয়। গ্রামের মধ্যে বা বাটীর নিকট কুপ পায়খান! 
করা অতি অকর্তব্য। কেন ন1 ময়ল! জমিয়া এ কুপ হইতে 


নানা রোগের নিদান বিষবত বাম্প সমুখত হইতে থাকে» 
তাহাতে নিকটস্থ অধবাসীর স্বাস্থ্য বিনষ্টী করিয়া ফেলে» 
ততিন্ন কূপ পায়খানার মক লা ভূতলের অন্তঃসলিলে মিশ্রিত 


হইয়া নিকটবর্তী জলাশয়ের জল দূষিত করে। 

অনেক গণ্ড গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাটার নিকট 
ৰ। পথের পার্থে রাশীকৃত মল ও অন্যান্য অমেধ্য দ্রব্য সঞ্চিত 
রহিয়াছে । এরূপ হইলে সেস্কানের শ্বাস্থা শীঘ্ই ষে নষ্ট 
হইবে, তাহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই| ফল কথা, যেখানে 
যত দুষিত দ্রবা সঞ্চিত হয়, সেস্বান সেই পরিমাণে দুগন্ধমর়» 
এবং বহু প্রকর রোগের আকর ভূমি হইয়া থাকে। 





দন্ত শোধন। 


প্রতিদিন পরিষ্কার ন! করিলে দস্তগুলি হ্রিদ্রা বর্ণের 
মলায় সমাচ্ছন্ন হয়, তাহাতে মুখে ছুর্ন্ধ হইয়া থাকে | এজন্য 
নিয়ত শৌচের পর দন্ত পরিফার করা অতি আবশাক। দন্ত 
শোধন করিয়া ধৌত করিলে মুখে রুচি হয়। খাদ্য দ্রবোর 
স্বাদ পাওয়] যায়, রুচি পুর্ধবক আহার করিলে ভুক্ত দ্রব্য 
সহজে পরিপাক হইয়৷ দেহের পুট্টিসাধন করে। 

দন্ত ধাবন করিবার জন্য অনেক দ্রব্য বাবহৃত হইয়! 
থাকে, শেওড়া, আমন শেওড়া, নিম, নিমিন্দা, অপামার্গ, 
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শুরগ, খর্জুর, ও বাবল!| গ্রভৃতি বৃক্ষের শাখা, বাঁশের কঞ্চি, 
আমর পত্রের নল, ইহার মধ্যে অন্যতর দ্বারা কিন্ব। দস্ত ব্রস 
বা অন্ুলীতে ফুল খড়ি প্রভৃত্তি অন্য কোন দস্ত শোধক 
চূর্ণ মাখাইয়1ও দন্ত ধাবন করা যায়। এই কার্যোর সহজ 
উপায়, অঙ্গার চূর্ণ বা আঠাল মাটী, অথবা তৈল লবণ 
অঙ্গুলীতে মাখাইয়।৷ তদ্দারা উত্তম রূপে দন্ত শোধন হইতে 
পারে। প্রতিদিন পরিষ্কার না করিলে দৃস্ত পীড়া জন্মে” 
জন্তের পীড়া হইলে আহারের সময় অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত 
হয়। এমন কি কঠিন বস্ত একে কালেই চর্খণ কর! যাইতে 
পারে না। প্রতি দিন দত্ত ধাবন না করিলে দস্ত শূল ও 
পাথরি প্রভৃতি হইবার সস্তাবনা। দত্তের পীড়া যে কি তয্রা- 
নক ক্লেশকর, তাহা যাহার ন1 হইয়াছে, সে কোন ক্রমেই 
অনুভব করিতে পারে না। দত্ত পীড়। হইলে সমুদ্বায় শরীরের 
ও মস্তিষ্কের গ্লানি উপস্থিত হয়। আহার করিতে, ঢোক 
গিলিতে, এমন কি, কথা কহিতেও সমূহ কষ্ট হইয়া থাকে; 
এজনা নিয়ত দত্ত পরিষ্কার রাখা সর্মতোভাবে কর্তব্য। 

যাহার দাত না মাজে, তাহারা যখন কথা কয়, তখনই 
ভাহাদিগের মুখ হইতে পুতি গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। 
সে দময় কেহই তাহাদিগের নিকট বমিতে বা তিঠিতে পারে 
না, এজন্য মকল ব্যক্তির পক্ষেই দত্ত ধাবন করিয়া সুখ 
ধৌত করা আবশ্যক। রীতিমত প্রতিদিন দত্ত শোধন 
করিলে অকালে দত পড়িয়া যায় না। অল্প বয়সে দস্তহীন 
হইলে কেবল যে আহারের কষ্ট হয় তাহাও নয়। দাত 
ন। থাকিলে কথার 'জড়তা হয়। এমন কি উচ্চারিত শব্দ 
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কেহই সহস! বুঝিয়া উঠিতে পারে না, আর মুখমণ্ডল অতিশয় 
বিশ্রী দেখার। যিনি চিরকাল দস্তগুলি কঠিন ও কর্ণ 
কারয়া রাখেত চান, তাহার গ্রতিদন দন্ত শোধন করা 
কর্তব্য। 


স্নান। 


স্থস্থ বাক্তির প্রতি দিন স্নান করা উচিত। নিশ্মল 
বিশুদ্ধ শীতল জলে শ্নানাভ্যাস উত্তম। পীড়িত না হইলে 
উষ্ণজলে স্নান কর! বিধি নয়। উষ্জজলে শ্নান করিলে 
শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইন্না পড়ে। আ্োতের জল শর্ববা- 
পেক্ষা উৎকৃষ্ট। 

লম্ফ দিয়া জলে পড়িতে নাই, সেরূপ করিলে বঙ্ষস্থলে 
আঘাত লাগে বিশেষতঃ যদি অদূশ্যভাবে জলের মধ্যে কান্ট 
বাশ কি খুঁটা পোতা থাকে, তবে তাহার উপর পড়িলে গ্রাণ- 
হানি বা অঙ্গ ভম্গ হইবার মন্তাবনা। 

জলে সন্তরণ শিক্ষা! করা উচিত, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যায়াম 
ও সময় বিশেষে যথেষ্ট উপকার হয়, বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ 
সাতার. পাড়িলে পীড়া হইবার আটক নাই, গ্ত্রীন্স কালে অল্প 
ক্ষণ জল ক্রীড়ায় হানি হয় না, কিন্তু বর্ষা, শরৎ ও শীত খতুতে 
অনেকক্ষণ জল মধ্যে বা আর্তরবস্ত্রে থাকা উচিত নয়। আোতের 
জল যেমন উত্তম, সেই রূপ তাহাতে নান! গ্রকার আপদ 
আছে। নদীতে হাঙ্গর কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি বহুবিধ হি 
ল্ত বাসকরে। তাহারা কখন কখন এরূপ ভয়ানক হইয়া 
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উঠে, যে হাহাদিগ্রের দৌরাজ্মো নদীর জল স্পর্শ করা কঠিন 
ব্যাপার হইয়া দড়ায়। বর্ষাকালে কুম্তীরের ভয় ও বসন্ত 
এবহ শ্রীন্মপ্ধতুতে হাউরের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল হইয়া 
থাকে, কচ্ছপের দৌরাত্মা বারমাসই সমান। দীঘী পুক্ষরিণী 
ও বিল বিলে হাঙর কুমীরের ভয় নাই সত্য, তত্রাচ, জলে 
নামিয়া সতর্ক ভাবে স্নান করাই ভাল। 

অনেকক্ষণ ধরিয়া সাতার পাড়া উচিত নয়। আর স্পর্থ 
পূর্বক গভীর জলাশয় সীতরইয়। পার হওয়াও অবিমৃষ্য- 
করিতাঁর কার্য, কেন না সম্তরণ কালে যদি মধা জলাশয়ে 
গিয়া হাফ লাগে, তবে মৃত্যু ঘটনা অসম্ভব নয়। এই 
ব্যাপারে কৃতকার্য হইলে সামান্য প্রশংসা মাত্র লাভ হয়। 
তণ্তিন্ন আর কিছুই উপকার নাই। কিন্তু অকৃতকার্ধ্য হইলে 
অমূল্য জীবনরত্ব পর্যান্ত ক্ষতি হুইবার সম্ভাবনা । যাহাতে 
সামান্য লাভ অথচ অধিক লোক্ষান বুদ্ধিদান ব্যক্তির! 
তাহাতে কদাচই প্রবৃত্ত হনন।। 

স্নান করিয়া অনেকক্ষণ আর্রবস্ত্রে থক! উচিত নয়। 
স্নানের পর গাত্রমার্জনী দ্বার মস্তক ও গাত্র মুছিয়া ফেলিতে 
হয়। তারপর, শুক্কবস্ত্র পরিধান করিয়! একখানি তোয়ালে 
বা স্থুল বস্ত্র খণ্ডে সর্বাঙ্গ মোছ। কর্তৃব্য। 

রৌদ্র উঠিলেই স্নান করা বিধেয়। যদি সে সময়ে সুবিধা 
ন! হয়, তবে বেল! দশ দণ্ডের পূর্বে যে কোন সময়ে স্নান 
করিলেই চলিতে পারে। প্রতিদিন এক নির্দিষ্ট সময়ে ন্নান 
করিতে পারিলে শরীর বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দ থাকে। আর তাহাতে 
নানাবিধ কাপকর্মের সুবিধা হয়। 
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আহ!র করিবার প্রাকৃকানে যাহাতে ন্নানরুতা সমাধ! 
হয়, তাহাতে মনোযোগ থাকা উচিত। স্নানের পূর্বে মস্তকে 
ও দেহে তৈল মাথিতে হয়। সেই ঠৈল যাহাতে শরীরে 
ভাল কারিয়া বসে, তাহার উপায় বিধান করাও কর্তবা। 
ম্নানকালে মন্তকে তিল তৈল মর্দন করিলে মন্তিষ্ক বিলক্ষাণ 
শীতল থাকে । 

অবগাহনার্থ জলে নামিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া 
মন্তকে দিতে হয়। পরে জলমধো মগ্ন হইয়া গাত্র মাঞ্জনী 
দ্বার রগড়াইয় শরীরের তৈল উঠাইতে হইবে। ন্নানের 
পর শরীরে তৈল থাকিলে সমস্ত রোম বিবরের মুখ বন্ধ হইয়! 
যায়। তাহাতে দেহের অত্যন্তরস্থ ক্রেদ নির্গমের ব্যাঘাত 
জন্মে। সৃতরাং নানাবিধ পীড়া হইবার সম্ভব। গাত্র রগড়ান 
শেষ হইলে গামছাথানি থাবায়? থাবাইয়। উত্তমরূ?প কাচিতে 
হয়। পরে পরিধেয় বস্ত্র খানিও ধৌত করিয়া শুষ্ক হইবার 
জন্য বাটার নির্দিষ্ট স্থানে মেলিয়! দেওয়া বিধেয়। 

ছুষিত জলে স্নান করিতে নাই। জলের দোষ নিবারণ 
কর! কঠিন নয়। যে জল দোষ ছষ্ট হইয়াছে, তাহা! প্রায় 
.দেখিলেই জান! যায়। সেই জল আনিয়া হয় অগ্নি মংযোগে 
আর নয় অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহ ফলক ডুথাইয়া উষ্ণ করিতে 
হইবে । পরে শীতল হইলেই তাহাতে শ্ান করা যাইতে 
.গারে। নেই জল পানার্থ পরিষ্কার করিতে হইলে উপযুণপরি 
চারিটী কলমী সন্নিবেশিত হইতে পারে কাষ্ঠ বা বংশ থণ্ড 
দ্বার এরূপ একটা আধার প্রস্তত করতে হইবে। (সেই 
আধারের উপরিভাগে একটীর উর্ধে অন)টা, এইকধপ তিনটা 
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_সচ্ছিদ্র কলসী ও সর্ধনিয়ে একটী ছিদ্র হীন পাত্র বসাইয়া 
দিবে। মধ্যের কলসী ছুইটার একটাতে অঙ্গার ও অপরটাতে 
বালুকা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। সর্বোপরির সচ্ছিদ্র কলসীতে 
জল দিলে তাহা বিন্দু বিন রূপে ক্ষরিত হইয়৷ প্রথমে অঙ্গার 
পুরণ কলসীতে পতিত হইবে, তপা হইতে সেইরূপে বালুকা পূর্ণ 
ঘটে পড়িবে, তথা হইতে সব্ধনিয়স্ ছিদ্রহীন ভাজনে পতিত 
হইয়া সঞ্চয় হইবে । €সই জল পান করিলে কোন পীড়।ই, 
হইবেনা, জল পরিষ্কার করিবার এই সামান্য কৌশল অবগত 
হইলেই আর দুষিত বারি পান করিয়া পীড়িত হইতে হয় না, 
ছুষ্ট জলই সকল প্রকার পীডার নিদান। ফলতঃও যেস্ানে 
পরিস্কৃত বায়ু প্রবাহিত ও দোষ সম্পর্ক শূন্য পানীয় স্থখলভ্য 
সেখানে স্ব-স্থ্য যে চিরবিরাজমান থাকে, তাহার আর অন্ুমাত্র 


সন্দেহ নাই। 
ন্নানকালে, সর্ধপ কন্ক, বেশন অথবা কার্ধলিক সাবান 


দ্বার মধ্যে মধ্যে দেহ পরিষ্কার করিলে চর্দ্দরোগ হইতে পারে 
না। দত্র, চুলকনা ও পাচড়া প্রভৃতিকে চর্ম রোগ বলে। 
দেহ অপরিষ্কার থাকিলেই চন্দন রোগ জন্মে। 

অনেকে অপরের গান্র মার্জনী পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যা 
ব্যবহার করিয়। থাকেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়। কেননা 
'একের চর্মরোগ প্রভৃতি ফোঁন সংক্রামক পীড়া থাকিলে এই 
সুত্রে তাহা অপরের শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা | 
অতএব পরের ব্যবহৃত গাত্র মার্জনী, পরিধেয় বসন ও শয্যা 
ব্যবহার কর নিতান্ত অকর্তবা কর্শা। 

পরিশ্রম কি ব্যায়মের পর, পানাবগাহন কর! কোন 
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ক্রমেই কর্তব্য মর। তাহাতে প্রাণান্তকর সর্দিগর্ষ্ি রোগ 
হইবার আটক নাই। ব্যায়াম বা পরিশ্রমের পর কিয়ৎকাল 
বিশ্রাম করিয়া শরীর সুস্থ হইলে জলপান ও স্নান করিলে 
কোন হানি হয় ন|। 


আহার। 


ঈীব মাত্রেই আহার গ্রহণ করিরা জীবিত থাকে, ভূক্ত 
বস্তর নারভাগ পাকস্থলীর প্রক্রির! বিশেষ দ্বার] রক্তরূপে 
পরিণত হইয়া শরীরের পব্বত্র সঞ্চারিত হয়। তাহাতে দেহ 
বর্ধিত হইয়া সজীব থাকে। 

প্রাণী মাত্রই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না 
তাহারা সব্র্দ। শারীরিক ও মানসিক কার্যকলাপে ব্যাপৃত 
থাকে, সেই জন্য দেহপদ্ধনকারী বস্ত ক্ষয় হয়। সেইক্ষর 
ক্ষুপারূপে জীবগণকে পুনরার থাদা গ্রহণে নিযুক্ত ও উত্তেজিত 
করে। ভুক্ত পদার্থ পুনর্বার রক্ত হইয়া শরীরের ক্ষয়াংশ 
পুরণ করিয়।৷ দের, নিরন্তরই এইরূপ ব্যাপার চলিতেছে। 
আহার গ্রহণে বিমুখ হইলে বা খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল ঘটিলে 
কেহই জীবিত থাকিতে পারে ন|। 

পর্যাপ্ত আহার ন। করিলে অথব! অনুপযুক্ত ও অসার 
বসন্ত ভোজন করিলে শরীর ক্রমেই নিষ্তেজ, ক্ষীণ এবং ছুর্ববপ 
হুইরা পড়ে । দ্রেহও জীবন রক্ষার নিমিত্ত পুটিকর দ্রব্য 
আহার কর আবশাক। যেযেখাদ্যে শর্কর।, শিতসার ও 
তৈল প্রভৃঠি পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাই পুষ্টিকর 
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জীনভ ও উদ্ভিজ্জ এই ছুইগ্রকার দ্রবাই দ্বেছ পোষক। ছুগ্ধ, 
মাংস, মৎসা, ও ডিম্ব জীবজ পাদোর উদাহরণ; আর ফল, মূল 
ও শাক শবজি, উদ্ভিজ্জ থাদা বলিরা পরিগণিত ভয়। 

কতকগুলি স্ুপক ফলমূল ভিন্ন, আর গ্রায় সমস্ত দ্রবাই 
রন্ধন করিয়া আহার করে। মনুষোর পাকস্থলীতে আমদ্রব্য 
পরিপাক হয় না। অগ্নি সংযোগে পাক করিলে সমস্ত দ্রব্ই 
কোমল, স্ৃশ্বাছু ও সুপচ হইয়া উঠে। 

খাদ্যদ্রব্য সর্বপ্রথম অগ্নিতে পাককরে, তারপর মুগমধ্যে 
চর্বণকালে দস্তমূল হইতে এক প্রকার লাল] নির্গত হইয়া 
চব্রিত বস্তুকে আরও কোমল করিয়া তোলে । পরে গলনালি 
যোগে তাহা জঠরস্থ শইলে পিত্তরস ও আমাশয়িক প্রভৃতি 
রসের সহিত সংযুক্ত হুইয়৷ পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে, 
খাকে। 

এতদ্েশে ইক্ষু ও খর্জ্ধর রসে গুড় গ্রস্তত হয়, গুড় হইতে 
চিনি, মিছরি ও ওলা প্রভৃতি তাবৎ প্রকারের মিষ্ট দ্রব্য জন্মে। 
ফলতঃ যত প্রকার মিষ্ট সামগ্রী আছে, সে সমস্তই পাঁক 
বিশেষে বা প্রক্রিয়া বিশেষে অথবা প্রকার ভেদে, গুড় হইতেই 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

ছুপ্ধ হইতে ছানা, মাখন, দধি) ঘোল, গ্বত, ক্ষীর, সর, চাচি 
প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রবোর 
সাধারণ নাম গব্য। গব্য যেমন পুষ্টিকর সেইরূপ স্ুখাদা। 
বোধ হয়, জগতে গবোর ন্যায় সুস্বছু ও শরীর পোষক পদার্থ 
আর কিছুই নাই। এই জন্যই লোকে গব্য দ্রবাকে দেবছুর্লদ্ধ 
$ অযুত বলিয়া ব্যাখ্যা 'করিয়! থাকে । 
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শসাচূ্ণ ; তিল, নারিকেল, গুড়, চিনি ও গবা সহযোগে 
মিঠাই ও পিষ্টক গ্রস্তত হয়। পিষ্টক মুখরোচক বটে, কিন্তু 
গীড়াদায়ক । বাজারের মিঠাই ব্যবহার কর! বড় ভাল নয়। 
কেননা ব্যবসাদার লোকেরা লাভ করিবার জন্য মিঠাই সকল 
অতি জঘন্য উপাদান দ্বারা প্রস্তুত করিয়া থাকে । গুহজাত 
মিঠাই অত উত্তম | তাহা মধ্যে মধ্যে আহার করিলে দেহের 
পুটটি সাধন হয়। 

ক্ষুধা নিবৃত্বিই আহারের উদ্দেশ্য। কিন্ত কেহ কেহ অধিক 
করিয়৷ খাইতে ভাল বাসে, অতি ভোজন সমস্ত রোগের নিদান 
এবং আমুঃক্ষয় কর। এজন্য অতি ভোজন করা কোন ক্রমেই 
উচিত নয়। বহুতুক্দিগকে লোকে উদরপরায়ণ বা পেটুক 
বলে। ওদরিকেরা আহারের দোষে স্ত্স্তকায় ও সবল শরীর 
হুইতে পারে না। তাহারা আক আহার করিয়া নিরন্তর 
রোগভোগ করে| সুতরাং উদরপরায়ণ লোকেরা দীর্ঘজীবী 
হয় না। পেটের জন্য অল্প আযুঃ হওয়া বড় নির্ববোধের কর্ম 

থই, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতি কেবল অগ্রপক দ্রব্য 
আতশয় অপকৃষ্ট খাদ্য। তাহা আহার করিলে শরীরের পক্ষে 
ৰড়ই অপকার করেঃ তবে কোন কোঁন সময়ে অল্প পরিমাণে 
আহার করিলে তত হানি হয় না। এই সকল ভ্রব্য বানী 
হইলে বিষতুলয হইয়া! উঠে। সময় বিশেষে ভাজা পোড়! 
থাইতে হইলে টাট্ক! প্রস্তত করাইয়। লওয়াই পরামর্শ । 

অনেকে অধিক মাত্রায় মিষ্ট খাইতে-ভালবাসে, তাঁহার! 
ইচ্ছামত মিষ্ট দ্রব্য না পাইলে বড়ই ছুঃখিত হয়, এবং মিষ্ট দ্রব্য 
পাইবার জন্য বাটার লোকের সহিত বচস| করে। ধিক মিষ্ট: 
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খাঁওয়া ভাল নয়। তাহাতে কমি ও দত্ত রোগ জন্মে। প্রতি 
দিন সম্ভবমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য খাইলে শরীরের উপ- 
কার হয় | বালকের! গুড় প্রিয়। কিন্ত গুড়ও অধিক খাইতে 
নাই। গুড় বিলক্ষণ কোষ্ঠ শোধক। এজন্য সপ্তাহে হই 
তিনরার বালকদিগকে অন অল্প গুড় খাইতে দিলে বড় একটা 
অপকার হয় না। 

কটু, কষায়, তিক্ত, লবণ, অন্ত, মধুর এই ছয় রস। ভ্রবা 
বিশেষে বিশেষ বিশেষ রস থাকাতে স্থুস্বাছু, তৃপ্তিকর, ধাতু 
পোষক ও মুখ রোচক হয়। গুঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, 
লঙ্কা, জীরক, লবঙ্গ ও চই প্রভৃতি দ্রব্য ঝাল বা কটু হরীতকী, 
আমলকী ও বহেড়া প্রভৃতি কষায়। নিম, চিরতা, পলতা, গুক্ত1 
হিঞ্চে প্রভৃতি তিক্ত। লবণ, সৈদ্ধব প্রভৃতি লবণ রসের উদ্দা- 
হরণ। তেতুল, লেবু, টকপালঙ প্রভৃতি অস্ত্র ; এবং মধু ও গুড় 
প্রভৃতি মধুব রস বলিয়| উক্ত হইয়া থাকে । দ্রব্য বিশেষে 
বস্ত বিশেষ যোগ করিলে বিশেষ বিশেষ রস যুক্ত হইতে পারে, 
অগ্ত্রের ন্যায় সুখপ্রিয় ও রসন! শোধক সামগ্রী জগতে আর 
দ্বিতীয় নাই। কিন্ত অধিক মাত্রায় অল্প ব্যবহার করিলে শীঘ্র 
দন্ত নষ্ট হয়, এবং নানা প্রকার পীড়া জন্মে। অল্প দ্বার] 
অঞ্লুচি নাশক নানাবিধ আচার প্রস্তত হইয়া! থাকে । ভোজন- 
কালে ঈষৎ অস্ত্র যুক্ত দ্রব্য ব্যবহারের রীতি আছে। তিক্ত রস. 
যোগে ভোজন' আরম্ভ করিয়া মধুর রসে সমাপন করাই প্রসিদ্ধ 
পদ্ধতি । 

অন্ন ও মধুর রসযুক্ত ফলই অতি উত্তম। কেবল অল্রবা 
কেবল মধুর ফলের কেহই বড় একটা আদর করে না। 

২ 
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কাচা ফল খাইলে জীর্ণ হয় না। গাছ পাকা ফলই সুখাদা। 
এজনট সুপক্ক-ধল আহার করাই উচিত। 

পূর্ণ বয়স্ক বাক্কির পক্ষে মধ্যাহে ও রাত্রিতে ছুইবার পর্ধ্যাপ্ত 
আহার ও টৈকালে কিঞ্চিৎ জল খাবার হইলেই চলে। কিন্ত 
বালকদিগের সেরূপ আহারে শরীর পুষ্ট হয় না। তাহাদিগকে 
প্রাতে, মধ্যাহ্থে, বৈকালে ও রাত্রিতে এই চারি বার উপযুক্ত 
আহার্ধ্য দেওয়া কর্তব্য। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরা অল্লহুগ্ধ পান 
করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। বালকদিগকে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ 
পান করাইতে হয়। 

অনেকে বিবেচনা করেন, যতক্ষণ উদ্দর স্ফীত হইয়! না 
উঠে, বালকদ্দিগকে ততক্ষণ আহার করাইতেই হইবে । অনেক 
শিশু সেইরূপে খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে জননীরা তাহা! 
দিগকে বল পুর্ববকও প্রথার পর্য্যন্ত করিয়াও খাওয়াইয়! থাকেন। 
তাহার] যে এপ কার্ধ্য করিয়া সম্তানগণের উপকারের পরি- 
বর্ডে অপকার করেন, তাহ ভ্রমেও বুঝিতে পারেন না, গণ্ডে 
পিণে আহার করাইলে শিগুগণের যে অজীর্গ দোষ ঘটে, ও 
মন্দাগ্নিলনিত নানা প্রকার পড়! জন্মে, তাহা বিবেচন] করিয়। 
দেখা আতীব কর্তব্য। 

ক্ষুধ। রাখিয়। পরিমিতাহার করা উত্তম। এইরূপে ভোজন 
করিলে নির্ব্যাধিশরীরে অনেকদিন জীবিত থাকা যায়। 

কেহ কেহ বাহাছুরী দেখাইবার জনা অপরিমিতভোজন 
করে। আর কেহুবা লজ্জাপগ্রযুক্ত যৎ কিঞিৎ ভোজন করি. 
যাই নিরন্ত হয়। ইফার একটী কার্ধ্যও সঙ্গত নয়, সেরূপ 
করিলে তোক্তারই অপক|র হুয়। বাহাহ্রী কিবা লঙ্জা সে 
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অপকারের দায়ী হয় না। মময়ে শাকান্নও ভাল, অসময়ে 
যোড়শোপচারও কিছু নয়। তৃথ্তিকর আহারেই দেহ পরিপুষ্ট 
হইয়া থাকে। অসময়ে অধিক সামগ্রী আহার করিলে অজীর্ঘ 
দোষে নান! প্রকার পাঁড়া জন্মে, অথব। ভুক্তপ্রব্য বমন হুইয়। 
পড়ে। 

পধুণধি হঅননবাঞ্জন বিষবৎপদার্থ। কেহ কেহসাধ করয়! 
তাহা আহার করেন। বামীজিনিষ ভোজনকর| নিষিদ্ধ, তাহাতে 
নান! প্রকার পীড়া জন্মে। 

আহারের পূর্বের বা পরে অন্ততঃ অর্থঘণ্টাকাল কোন শ্রম- 
সাধ্য কর্ম করিতে নাই 1 ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ধণ করিয়। 
খাদ্যসামগ্রী খাইতে হয়। শীঘ্র শীঘ্র অধিকদ্রবা গলাধঃ- 
করণ কর যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল নাই। 
প্রত্যুতঃ ভূক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়া! বিষয়ে অনেক অপকারের সস্তা" 
বনা। ঘনেকে তাড়াতাড়ি কতকগুলি গিলিয়া আপন আপন 
কর্ণ স্থানে চলিয়। যান। তাহাতে অনেক অপকার হইয়! 
থাকে। আহারের পর অন্ততঃ অর্দঘণ্ট। বিশ্রাম কারয়। 
স্বকার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য 

আহার বিষয়ে যে ব্যবস্থা কর! গেল, তাহ! কেবল নুষ্থ- 
কায় ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে, পীড়িতলোকের। চিকিৎসকের মহিত 
পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় পথ্যের ব্যবস্থ। করিলে রোগমুক্ত 
হুইতে পারিবেন। 
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পান। 


পিপাস! পাইলেই জল পান করিতে হয়| আহার না করিয়া 
তিন চারি দ্রিন থাকা যায়। কিন্তু জল পান ব্যতিরেকে এক 
দিন যাপন করাও সমূহ ক্লেশকর হয়। নির্মল জল পান করা 
কর্তব্য। চিনি বামিছরিব্র সরবত নারীকেলের জল, খর্ভভর, 
ইক্ষু ও তালের রস এবং ছুপ্ধও পেয় দ্রব্য। জলের ভাগ 
অধিক আছে বলিয়া এই সকল দ্রব্য পান করিলেও পিপাসা 
নিবৃতি পায়। 

অনেকে মদ্য পান করিয়া! থাকে । স্ুুরাধান নিতাস্ত 
নিষিদ্ধ, স্থুরাপায়ীকে লোকে মাতাল বলিয়া দ্বণা করে। 
মদ্যপানে বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হয়। এজন্য মাতালের! নানা 
অসম্বন্ধ কথ! কয়, ও বহুবিধ বিগর্হিত কার্ষোর অনুষ্ঠান করে। 
শেষে মত্ততা অপগত হইলেই আত্মক্কৃত আচরণের জন্য অন্তু- 
তাপাঘলে দগ্ধ হইয়া থাকে। 

স্থরাপানে কেবল যে বুদ্ধির রিপর্যায় ঘটে, তাহাও নয় । 
তাহাতে শরীর এবং মন নিশ্ডেজ হয়, এরং নান! রূপ সাংঘ্া- 
তিক পীড়া জন্মে। সুতরাং স্ুরোপায়ীরা বিবিধ রোগ ভোগ 
করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হুয়। 

কেহ কেহ কহেন, পরিমিত রূপে স্থ্রাপান করিলে শারী- 
রিক উপকার আছে। সে কথা ভ্রম মাত্র। অল্প পায়ীর 
আপাততঃ মেদবৃদ্ধি হওয়াতে শরীর সুস্থ দেখা যায় বটে, 
কিন্ত মদ্যের যে সকল দোষ আছে, ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ 
পাইতে থাকে । চিকিৎসকেরা কহেন; যে, ওষধের জন্য স্তর! 
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ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তথ্যতীত তাহা আর কোন 
কার্ষোই লাগে না। মদোর ন্যায় কুৎসিতপদার্থ আর কিছুই 
নাই। সুরা রূপ কালকৃট শরীরস্থ হইলেই স্থাস্থা নষ্ট হয় 
ও নান! গ্রকার পীড়া জন্মঃ অতএব সুর স্পর্শ করাও 
নিতান্ত নিষিদ্ধ কর্ম | 

মদ্যের বিশেষ দোষ এই যে, তাহা একবার মা পান 
করিলেই অভ্যাস পাইয়। যায়। তার পর সে অভ্যাস পরিস্তাগ 
কর] বড় সহন্স হয় না। কত লোকে স্থরাপান জনা অর্ব- 
স্বাস্ত হয়ঃ এবং শেষে নান। প্রকার কষ্ট পাইয়া বেড়ায়, 
তাছার ইয়ত্তা করা যায় না| মাতালের বুদ্ধি ও বিবেচন।- 
শক্তি স্থির থাকে ন! বলিয়া সে সকল গ্রাকারের ছুষ্ষর্্মই করে; 
আত্মঘাত, নরহতা], বিবাদ, কলহ, এই সমস্ত মাতালের 
দ্বারাই অধিক অনুঠিত হয়। এজন্য মদ্মন্তব্যক্তিকে কেহই 
বিশ্বাস করে না| ম্ুরাপান আরম্ভ আর দুঃখ দারিদ্রোর সহিত 
চিরসখ্য স্থাপন, একই কথা । অতএব যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও 
বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কখনই স্থরাপানে প্রবৃত্ত হওয়! 
উচিত নয়। 





পরিচ্ছন্নতা | 
মলিনবন্ত্র পরিধান, অপরিৃত শয্যায় শয়ন, ও আবর্জনাময় 
গৃহে বাস করিলে, শরীর অন্স্থ হয়। | 
মন্ষ্যের শরীর চর্ম্দে আচ্ছাদিত। সেই চর্মের সর্ব 
কষুত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র মআাছে। তাছাকে লোম বিবর কহে। শরীরের 
অভ্যন্তরস্থ দূষিত পরদার্থসকল কতক ঘর্্মক্পে আর কতক 
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বাশ্পাকারে সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া ফায়। সত্যতার 
অন্থরোধে বা বাহাশীতাতপ নিবারপার্থ, বন্্রপ্ধার] দেহ 
আবরণ করার রীতি হইয়াছে। দেহবিনির্গত ঘর্্মাদি 
দুধিতপদার্থে ও বাহিরের ধুলিপটলে সেই পরিধেয় প্রতৃত্তি 
নিরন্তর মলিন হয়। এজন্য ব্যবহৃতবন্জীুলি প্রতিষ্িন প্রক্ষালন 
করাঃ ও অন্ততঃ সপ্তাহে একবার রজ্জকদ্বারা ধৌত করিয়া 
আন! কর্তব্য, ভাহা না হইলে ঘর্মা্দি ছার! বস্তরগুলি অপরিষ্কার 
ও ছুর্গদ্ধময় হইয়। উঠে। সেই ছূর্গন্ধ বিশিষ্ট মলিন পরি- 
চ্ছদ পরিধান করিলে চুলকনা, পাচড়া ও দ্র প্রভৃতি নানাবিধ 
বিরক্তিকর এবং সংক্রামক চর্মরোগ হইয়৷ থাকে। 
শয়ন করিবার শযষান্তরণ ও উপধানগুলি প্রতি দিন 
রৌদ্ডে শু কর! কর্তব্য। বালিশ, তোষক ও লেপের আবরণ 
আর শয্যাম্তরণ সময়ে সময়ে রজকগৃহে পাঠাইয়া পরিফার 
করিয়া আনিতে হয়। তাহ! না করিলে নাসিকার বিরক্তিকর 
দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় ও ছারপোকাদির আশ্রয় স্থান হইয়! নিপ্রার 
ব্যাঘাত জন্মায়। 
যাহ।র চর্মরোগ আছে, তাহার ব্যবহৃত শধ্যা, বনজ ও গাত্র- 
মার্জনী অপরের ব্যবহার করিতে নাই৷ কেননা, চর্্রোগমাত্রই 
ংক্রামক ব্যাধি। সেই রোগগ্রস্তের শষ্যাদিতে কেদ। পুয় 
প্রস্ৃতি দূষিত পদার্থ লাগিয়া থাকে । তাহাই, রোগের বীজ। 
সেই সমস্ত যাহার দেহে সংক্রান্ত হয়, তাঁহারই চর্মরোগ জন্মে। 
খতুতের্দে বস্সপরিবর্তনের আবম্যক.। প্রীক্ষকাঁলে কার্পাস 
নির্শিত্প্মবন্বব্বহার করিতে হয়| বর্ধার সময় স্থৃল 
বস্ত্রের প্রয়োজন, আর শীত খতুতে লোমঞাতবন্তরান্দি ব্যবহার 
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করিলে বিলক্ষণ আরামে থাক! যায়। বর্ষা ও শীতকালে 
স্থল বস্ত্র দ্বার শরীর আবরথ করিয়া শয়ন করিতে হয়| অধিক 
শীত হইলে লেপ বা কম্বল গায়ে না দ্রিলে চলে না| রি 
লোকের! লেপাদ্বির অভাবে কাঁথা! গাঁয়ে দিয়া অগ্নিকুণ্ডের 
নিকট শয়ন পুর্ব্বক কথঞ্চিতরূপে কালঘাঁপন করে। 

মূল্যবান্‌ উত্রুষ্ট বস্ত্র কেবল ধনীলোকেরাই সর্বদা বাবহার 
করিতে পারে। বস্তু স্থল হউক বা হুমম হউক, অধিক মূলের 
ব1 অল্পমূল্যের হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। অবস্তাু- 
সারে পুরাতন ও ছিন্নবন্্রও পরিধান করিতে হয়। যেরূপ 
বস্্ই হউক না কেন, তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। 
তাহাই সভ্যতার লক্ষণ। যাহারা নিরন্তর গৃহে বমিয়া থাকে, 
তাঁহাদিগেরও একগ্রস্থ পরিচ্ছদে চলে না। যাহাদিগকে 
সর্বদা নানাস্থানে ও নানাসমাজে যাতায়াত করিতে হয়ঃ 
তাহাদিগের অন্ততঃ তিন চারি প্রস্ত পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়। 
অবস্থাহীন হইলে অল্প মূলোর বন্ত্রদকল ক্রয় করিয়া রাখিলেই 
চলিতে পারে | এক্ষণে কার্পাসের সহিত পাট মিশ্রিত করিয়া 
বন্তর গ্রস্তত হইতেছে। ছোটকড় তাবৎলোকেই প্রায় তাহা 
ব্যবহার করিয়া থাঁকে। সেই বস্ত্রের মূল্যও বিলক্ষণ অল্প। 
ধোপে ধোগে সেই বস্ত্র সৌনারখব্যও বৃদ্ধি হয়। অক্প- 
মূল্যের বস্ত্ে যে প্রয়োজন সাধিত হয়ঃ বিবেছ্না করিয়া দেখিলে 
বন্ুমূল্যের বচন্ত্র তাহা হইতে অধিক আর কিছুই হইতে পারে 
না। তবে বহমূল্যবন্ত্র দেখিতে স্ত্রী, পরিধানে অপেক্ষাকৃত 
আরাম বোধ হয়ঃ আর সাধারণ সন্ত্রমের পরিচায়ক এই 
মাত্র প্রভেদ। যাহার যেমন অবস্থা তাহার পক্ষে সেইরূপ 
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পরিচ্ছদ পরিধান করাই যুক্তি সঙ্গত। অনাথাঁচরণ করিলে 
লোকের গ্লানি সহা করিতে হয়। নিঃস্ব ব্ক্তি বহুমূল্য পরিচ্ছদ 
পরিধান করিল্লে যেমন লোকসমাজে হাস্যাম্পদ হয়, ধন- 
বানের পক্ষে সেইরূপ অল্প মূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করাও 
উপহামের বিষয়। মলিনবস্্ পরিধানে নীচতা ও হীনতা 
প্রকাশ পায়, তাহাতে শরীর ও মন অগ্রসন্ন এবং অসুস্থ 
হয়। পাতলাকাপড় পরিধান করা অসভ্যতার লক্ষণ। 
বন্তপরিধান শরীর মাবরণের জন্য। যদি বস্ত্র পরিলেও সর্ববাল 
পরিদৃষ্ট হইল, তবে আর উলঙ্গভাব ও পরিচ্ছদ পরিধানে 
বিভেদ কি? 

আহার ও ভ্রমণের পর, হস্ত, পদ, মুখ ও চক্ষু শীতল জলে 
ধৌত করা আবশ্যক। দিবা রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ চারিবার 
চক্ষু ধৌত করিলে তাহার মলা বিদুরিত হইয়া বিলক্ষণ সতেজ 
হয়। টবকালিক ভ্রমণের ও শয়নের পূর্বে তোয়ালে বা স্থুল 
বঙ্গ খণ্ডে শরীর মার্জন করা কর্তব| শয়নের পূর্বে এবপ 
করিলে শীঘ্র স্তৃনিদ্রা হয় | 

স্নানের পর ও আপরাহিক ভ্রমণের পূর্বে দিনের মধ্যে 
ছুইবার কেশ সংস্কার করিতে হয়। তাহাতে কেশকলাপ 
কোমল ও চাকচিকাশালী হইয়া! উঠে। আর কফেশমধ্যে 
উকুন গ্রাভৃতি কীট সকল থাকিতে পারে না| সেইরূপ কীট 
ছুই একটী থাকিলেও সংস্কারকালে দূরীভূত হয়। কেশের 
মধ্যে ধুলার রেণু ও কুটার অগু, বায়ুসহকারে অথবা যদৃচ্ছ 
ভাবে নিরন্তর পতিত হইতেছে। কেশের মূলস্থ ছিদ্র দিয়া 
মস্তকের শভ্যন্তর হইতে এক প্রকার তৈলবৎপদার্থ ও মল! 
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বাহির হয়া সযস্ত শিরোক্ষছে পন্দিব্যাপ্ত হয়। তন্তি্ন কেশে 
টৈতল মাথিবারও রীতি আছে। এই সকল পদার্থ একক্র 
হইয়। আঠা হয়| সেই আঠায় জড়াইয়া চুল গুলিতে জট! 
ধরে। সংস্কার করিলে এ আঠা দূরীভূত হুইয়। কেশ সকল 
পৃথক পৃথক হইয়। পড়ে । সুতরাং জট! ধরিতে পায় না। 
সর্বদ1 পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির মন প্রফুল্ল থাকে । মনের 
সহিত দেহের যেমন নৈকটা সম্বন্ধ, তাহাতে একের এ্রীসন্বতায় 
অপরের ক্ফপ্তি হইবার কথ!। ভালদ্রব্যের প্রতি লোকের' 
যেন্ূপ আদর, মন্দের প্রতি কখনই সেপ্বপ সম্ভবে না। 
পরিষ্ষারপরিচ্ছন্নব্যক্তিকে লেকে যেরূপ প্রীতিচক্ষে ঈক্ষণ করে, 
মলিনবেশধারীর ভাগ্যে কথনই সেরূপ ঘটে ন1 
বন্ধের নায় ছব্র পাছুকাও উচিত মত পরিষ্কার রাখ! 
কর্তব্য । অবস্থানুসারে যান ও বাহনেরও প্রয়োজন আছে। 
সে সকলও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখিতে হয়। গৃহসজ্জা! ও 
অন্যান্য আসবাব একধপভাবে রাখিতে হয়, যেন সেগুলি দেখিয়া 
সকলের মনেই প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। পদব্রজে ভ্রমণ 
কালে একথানি স্থদৃঢ় ও কঠিন সুদৃশ্য যঠি হস্তে রাখ! কর্তব্য 
যষ্টির তুলা দ্রোসর বা সহায় আর নাই। কুকুরাদির আক্রমণ 
ও উদঘ।তিনী ভূমি হইতে হষ্টির সহায়তাতেই উদ্ধার হুওব 
যায়। 
আবাসগুহে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে আবর্জনা রাশীরুত হই 
থ্রাকিলে তাহা হইতে ছর্গন্ব নিঃস্ত হুইয়] বাঘু দূষিত হয়| 
দিত বায়ু ষেবন করিলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। অতএব 
রাসতবন জ্টালির।।ই হউক বা পর্ণশালাই হউক, 
এ) 2৮১ 
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আবর্জনা না থাকে ত দ্বিষয়ে নিয়ত দৃষ্টি রাখা কর্তবা। প্রস্তর 
ধা ইষ্ট নির্মিত হইলে গৃহতল সম্মার্জনী ছ্বারা পরিষ্ৃত ও 
মধো মধো জল দ্বারা ধৌত করিত হয়, মৃগ্নয় হইলে ভষ্ভিন্ন 
মধ্যে মধো তাহাতে লেপ দেওয়াও উচিত। গৃহমধ্যে আমাদের 
অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতে হয় অতএব গৃহ-সঞ্চারিত 
বায়ু-প্রবাহ যাহাতে কোন রূপ দূষিত হইতে না পায় তদ্বিষয়ে 
সর্ধদা সাবধান থাক] কর্তব্য । 


ব্যায়াম । 

মনুষ্যের মন সর্বদা সচেষ্ট, তাভা কোন ক্রমেই চেষ্টাহীন 
হইয়া থাকিতে পারে না। গাঢ় নিদ্রার সময় কেবল চেষ্টাহীন 
হয়। অন্লনিদ্রাকালে যেস্বপ্ন দেখা যায়, তাহাও মনের 
সার্কদায়িক বিষয়াস্তরব্যাসক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

মনকে ন1! চালাইলেও তাহ। নিরন্তর আপনাঁআপনি বিষয়- 
বিশেষে সঞ্চালিত হুইয়। থাকে? ইহাই মনের ম্বভাবসিদ্ধ 
প্রকৃতি! যখন ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হওয়াতে অন প্রতাঙ্গ 
পরিচালন করিতে অনিচ্ছ! জম্মে, তখন৪ মনের বিষয়াস্তর 
চেষ্ট1! অব্যাহত থাকিয়া যায়| 

মনের ন্যায় শরীরের সঞ্চালনাও আবশাক। আলসা 
করিয়া বলিয়া থাকিলে দ্রেহ জড় ও অকর্মমণ্য হয়। এজন্য 
নিয়ত শরীর পরিচালন! করার গ্রয়োজন। সংসারের অধি- 
কাংশ লোকেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহা- 
তেই" তাহাদের শরীরসঞ্চলনের কার্ধ্য নির্বাহ হয়। যাহা- 
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দিগকে সেরূপ শ্রমসাধা কার্য করিতে হয় ন।, তাহার! কৃত্রিম 
উপায় অবলম্বন পূর্বক দেহসঞ্চালন করিয়া থাকে। এইরূপ 
অন্গচালনাকেই বায়াম কহে। ব্যায়ামে বিস্তর দৈহিক 
উপকার সংসাধন হয়। তাহাতে শরীরের স্থুলতা ও জড়ত! 
দূর হইয়া যায়, ক্ষুধার উদ্রেক হয়, ভুক্তদ্রবা অনায়াসে পরিপাক 
পায়। সুতরাং আহারে রুচি জদম্মে। হস্তপদাদির স্নায়ু ও পেশী 
দকলও সবল সতেম্ব ও দৃঢ় হইয়া উঠে। 

আমাদিগের অনেকসময়ে অনেকপ্রকারকার্যে দৈহিক 
বলগ্রয়োগের প্রয়োজন আছে। শরীরে শক্তিসামর্থ্য না 
থাকিলে তত্তৎকালে তাহা কদাচই সম্ভবে না। যদ্দি আমর! 
প্রান্তরে কোন দন্থার অগবা গহছনকাননে কোন হিংশ্রজস্তর 
হস্তে পতিত হই, তখন দৈহিকবলগ্রয়োগ ও শরীরচালনার 
ভিন্ন ভিন্ন কৌশল বাতিয়েকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইবার উপায়ান্তর নাই। 

নিয়ত অঙ্গবিশেষের পরিচালনায় তাঁহার বৃদ্ধি, পরিপুষ্টহ। 
ও ঢৃঢ়তা হইয়া থাকে। তাহাতে অস্থিগুলি দৃঢ়, কঠিন ও ভারমহ 
হওয়াতে গুরুভারবহনের ক্ষমতা জম্মে। শ্রমসাধ্য কোন 
কর্ম করিতে গেলে শ্রান্তি ও (র্লুশরোধ হয় না| বায়ামে 
শারীরিক লাবণা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিপায়।. মন সর্বদা উৎসাছ্ে 
পরিপূণ ও গ্রাফুল্ল থকে, আছু!রে রুচি ওরান্রিকালে বিলঙ্ষণ 
স্থনিদ্র। হয়। 

লিয়ত পরিশ্রম করিলে ফেবল যে শারীরিক বলবীর্ধয 
বৃদ্ধি পায় তাহাও নয়। তাহাতে মনোবৃত্তিগুলিও বিলক্ষণ 
তেন্ন্থিনী হইয়। উঠে। ত্যায়াম, লুখ স্বচ্ছদতার আক বটে, 
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কিন্ত, অতিশয় ব্যায়ামে আবার নানাবিধ অনিষ্ঠ৪. ঘটে, 
এজন্য সম্ভবমত ব্যায়াম করাই উপযুক্ত। প্রাতঃকাল ও 
অপরাহূই ব্যায়ামের প্রকৃতসময় | প্রথররৌদ্রকালে বাঁ 
অসচ্ছন্দমনে ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইলে অনিষ্টভিন্ন ইষ্ট সাধন 
হয় না। 

পদত্রজে ভ্রমণই ব্যায়ামের সর্ব্বাপৈক্ষা সহজ উপায়, সকালে 
বিকালে ছই চারি জন নচ্চরিত্র ও নুশীলবন্ধবান্ধবের সহিত 
ভ্রমণ করিতে পারিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে, কথায় বার্তায় 
অনেকদূর ভ্রমণকরিলেও শ্রাস্তিবোধ হয়না । ভ্রমণ করিতে 
করিতে শ্রমবোধ হইলেই ব্যায়ামের কাধ্য-সম্পন্ন হইয়া উঠে। 

অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনাশিক্ষাও অন্য প্রকারের ব্যায়াম। 
তাহাতে যেমন মর্ধশরীর সঞ্চালিত হয়, এমন আর কিছুতেই 
নয়। অন্ত শত্্র চালনার সময় উল্লম্ষন, প্রোল্পম্ফন দ্বার! দ্রুত, 
প্লিত ও তীর্ধ্যক্‌ প্রভৃতি নান! গতিতে ও নানাকৌশলে দেহকে 
আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হয়। তাহাতে শরীর উত্তম 
ব্ূপে পরিচালিত হইয়! থাকে । এই কার্ধের উপকারিতাও 
যথেষ্ট ) সময়বিশেষে এতঙ্ছারা বিপদবিশেষ হইতে আপনারও 
উদ্ধার হয়, এবং 'পরকেও উদ্ভার করা যাইতে পারে; 

জলসম্ভরণ৪ এক প্রকারের ব্যায়ম| ইহাতেও সর্ব 
শরীর বিলক্ষণরূপে সঞ্চালিত হইয়] থাকে। সন্তরণে ক্ষমতা 
জন্মিলে ঝড় একটা ডুবিয়া মরিবার ভন হয় না। প্রস্তরাণ্র 
কঠিনবস্তর উপর ক্রমে ক্রমে মুষ্টিগ্রহার, তলপ্রহার, চপেটা- 
ঘাত, এবং পদাঘাত কর! অভ্যাস করিলে হস্তপদ বিলক্ষণ 
শক্ত ও সবল হয়। কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে তাহাতে বড় 
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উপকার দর্শে। ভারিবস্ত উত্তোলন করিতে অভ্যাস করাও 
কর্তৃবা। তাহাতে বাহুদ্বয় দৃঢ়, কঠিন ও যাংখল হইয়! উঠে । 

শিশুগণ দৌড়াদৌড়ি করিতে বড় ভখল বাসে । তাহাতে 
বিলক্ষণ রূপে সর্বাঙ্গ সঞ্চালিত হয় বটে, কিন্ত এ কাধ্যের 
দোষও বিস্তর] দৌড়াদৌড়ি করিলে অতি শীঘ্র পরিশ্রান্ত 
হইয়া পাঁড়তি হয়। সুতরাং শ্বাসাধিক্য বশতঃ হৃদরোগ 
জন্মিবার সম্ভতাবনা। দৌড়িবার সময় কখন কখন পদস্বলন 
নিবন্ধন ভূতলে পতিত হুইয়! হয় প্রাণবিয়োগ, নয় অঙ্গভঙ্গ 
হইবার আটক নাই। বৃক্ষণাদি উচ্চস্থানে আরোহণ ও অতি- 
বেগে দৌড়াদৌড়ি কর! কোন ক্রমেই কর্তব্য নয়। অতএব 
যাহাতে প্রাণহানি ও অঙ্গভর্গ হইতে পারে, তাহা করিতে 
যাওয়! বড় নির্ববোধের কর্ম্ম। 

কোন কোন শিশু বৃক্ষশাখায় ঝ অন্য কোন উচ্চস্থানে 
রজ্জ, বাঁধিয়। তাহা অবলম্বনপুর্ব্বক ছুলিয়া থাকে। যদি 
দৈবাৎ সেই রজ্জ, ছিড়িয়া বায়, তবে তাহাতে থে কি বিপৎ- 
পাত হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। এর়পে খেলা করিতে 
হইলে বিলক্ষণ সাঁবধানতার আবশ্যক । 

অবস্াবিশেষে অশ্বারোহণও প্রকার বিশেষের ব্যায়! 
তাহা বিলক্ষণ বীরত্বের কার্ধা। সময়ানুনারে এতন্বারা বিলক্ষণ 
লাভ ও উপকার হইতে পারে। অশ্বে আরোহণ করা এলে 
অল্পে শিখিতে হয়। 'অতিবেগে অশ্বচালন। করিতে নাই । 
আবার মন্দমন্থর ভাবে অশ্বচালনাও দোষ । সম্ভাবিত বেগে 
চালাইয়া গেলেই উপকার দর্শে। তাহাতে বড় একটা বিপদ 
হইবারও সম্ভাবনা থাকে না, এবং উত্তম রূপে সর্ধ-শরীর 
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পরিচালিত হওয়াতে ব্যায়ামের কার্যাও সর্বাঙ্গ সুন্দরর্ূপে 
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । 

ব্যায়ামবিমুখ আলস্যের দ্াসদিগকে বিলক্ষণ হষ্টপুষ্ট 
দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের দেহে বলের অত্যন্তাভাৰ 
হইয়া থাকে । তাহার! পিত্বলের অস্ত্র সদৃশ দেখিতে সুন্দর, 
অথচ ধার ও ভার মাত্রই নাই। ভোগবিলাসী লোকেরা 
কোন শ্রমসাধ্য কর্ম করিতেই সনর্থ হর না। শরীরে দ্ুর্য্য- 
কিরণ লাগিলে তাহারা ক্লেশানুভব করিয়া থাকে । তাহা- 
দিগের অস্থিসকল কোমল বলির] সামান্য ভারি বস্তও তুলিতে 
পারে না) সেই নকল অলসের! বালিমে ঠেস দিয়া বসিয়! 
সানান্য সামান্য কার্যোর জন্যও পরিচারকের মুখাপেক্ষা করে। 
অনসাধ্যকর্্শ না করাতে তাহাদিগের সর্ধাঙ্গের পেশীগুলি 
শিথিল হইয়া বায়। এজন্য তাহারা দীর্ঘস্থত্রী, অলস প্রকৃতি 
ও ভর়বাকুল এবং ক্রোধনস্বভাব হইয়া উঠে। অপরের 
সহায়ত। ভিন্ন সামান্য সামান্য আবশ্যবীয় কর্মপর্যন্তও করিতে 
পারে না। তাহাদিগের যন্ত্রধৎ অকন্মণ্য দেহ অন্য ব্যক্তি 
দ্বারা পরিচাপিত হ্য়। যাহার! অব্যাহত অশ্প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট 
শরীর ধারণ করিয়া সামান্য কার্যের জন্যও পরের যুখাপেক্ষা 
করিয়া! থাকে, তাদৃশ ছূর্ভাগাদিগের জন্মই বৃথা । 
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পরিশ্রম । 
সংসারযাত্র! নির্বাহার্থ বে মকল দ্রব্যার্দির প্রয়োজন সে 


সমস্তই পরিশ্রমলভ্য । সকল সামগ্রীই স্বভাবতঃ পৃথিবীতে 
সমুৎপন্ন হয়। শ্রম ব্যতিরেকে সেই সমস্ত দ্রব্য কখনই 
মন্ুষ্যের ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে ন। 

পরিশ্রম সহকারে আকর খনন করিলে নানাপ্রকার ধাতু 
পাওয়া যায়। আকরিক ধাতু নান! পদার্থের সহযোগে বিমিশ্র 
অবস্থার থাকে, পুনরায় পরিশ্রম না করিলে ভাহা বিশুদ্ধ 
হয় না॥ তার পর পরিশ্রম করিয়া তদ্দার] অস্ত্র শঙ্, অল- 
স্কার ও মুদা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে তবে তাস সাধারণের 
ব্যবহারে আইসে । 

পরিশ্রম পুক্ধক ক্ষেত্রকর্ণণ ও বীজবপন করিলে ধান্য 
উৎপন্ন হয়| শ্রমনহকারে তাহা কাটিয়া মাড়িয়া সংগ্রহ করে। 
পরে শ্রম করিয়া যন্ত্রাদি দ্বারা তুষ ছাড়াইয়া তুল করিতে হ্য়, 
তারপর পরিশ্রম সহকারে রন্ধন করিলে তবে তাহ! মন্ধষোর 
ব্যবহারে লাগে। ফলকথা, শ্রম ন| করিলে কিছুই হয় ন।। 
ইহা] বলিলেই সকল বল! হইল। 

রাজপ্রাসাদ, পর্ণকুটার, উদ্যান, জলাশয়, গ্রাম, নগর, 
জলযান, স্থলযান, সেতু, সরণী, দুর্গ, গৃহসজ্জা, পণ্যশাল। ও 
নানাবিধ যন্জাদি যত কিছু দ্রব্য আছে, সকলই পরি- 
শ্রমের ফল। 

সর্ধদেশীয় লোকেরা কিছু পরস্পর পরামর্শ পূর্বক পরি- 
শ্রম করিতে প্রবৃত্ব হয় না। এজন্য কেহ কেহ পূর্বপক্ষ 
করিতে পারেন, যে সকলেই যদি এক প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন 
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ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য পরিশ্রম করে, 
তবে সেই সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
এই প্রশ্ব উত্থাপন করাও যেমন সহজ, তাহার উত্তর দানও 
তেমনই বড় (একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। সংসারের 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন কুচি । সুতরাং 
যাহার যে বিষয়ে বিশেষ পারগতা থাকে, আর যেষাহ! ভাল 
রূপে বুঝিতে পারে, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া 
কুতকার্য হুইতে চেষ্টা পায়। তাহাতেই'সকলে এক বিষয়ে 
পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। 

বিশেষতঃ আবহমান কাল হইতেই সর্ধত্র শ্রম বিভাগের 
নিয়ম চলিয়া আসিতেছে । তাহাতেও সংসারের ভূয়সী 
্্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে | যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাবতীন্র 
প্রয়োজনীয় বস্ত শ্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত, তাহ! 
হইলে, এক্ষণে একটী সামান্য গৃহস্থের ঘরে যত প্রকার 
দ্রব্য দেখা যায়, দশপুরুষে তাহার এক চতুর্থাংশ হইতে 
পারিত কি না সন্দেহ স্থল। 

কার্ষের স্থবিধার জন্য শ্রমবিভাগের নিয়ম হইয়াছে: 
শরম বিভাগ দ্বার] অল্পসময় মধো অনেক কার্ধ্য স্থচারুরূপে 
নির্বাহ হয়। একটা জামান ুচিনিন্্মাণের বিষয় পর্যযা- 
লোচন! করিলেই শ্রমবিভাগের উপকাৰিতা উপলব্ধি হইবে। 
একব্যক্তি লৌহ পিটিয়া স্থচির উপযুক্ত স্থুদীর্ঘশলাকা! প্রস্তত 
করে। অনো তাহ! কাটিয়। হ্ুচিতুল্যয থণ্ড খণ্ড করিতে থাকে । 
আর একব্যক্তি সেই থণ্ডসকলের একদিগে সুত্র পরাইবাঁর 
মত ছিদ্র প্রস্তুত করে। অপরে তাহার অগ্রন্তাগ স্থচাল ও 


নীতি-শিক্ষ! | ২৯ 


পরিক্ষার করাতে সুচি প্রস্তুত হয়, শ্রমবিভাগপূর্ববক কার্য্য 
করে বলিয়া অল্পসময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে সুচি প্রস্তুত 
হইয়! থাকে । বিশেষতঃ যে ব্যক্তি যে কার্য করে, সে শ্বীর 
বুদ্ধি পরিচালন! করিয়া! সেই সেই কার্ধ্যের স্থগম উপায় উদ্ভাবন 
করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এক ব্যক্তির অনেক কার্য 
নির্বাহ করিতে হইলে মে কোন বিষর়েরই সহজ উপার আবি- 
সার করিতে পারে না। যদি এক ব্যক্তিক্ষে সমস্ত অবান্তর 
কাধ্যগুল করিয়! হুচি প্রস্তুত করিতে হইত, তবে সযস্ত দিন 
কঠোর পরিশ্রম করিয়াঁও সে ব্যক্তি চারি পাঁচটা সুচি প্রস্তত 
করিতে পারিত কিনা সন্দেহ স্থল। 

কৃষক শস্য উৎপাদন করে, তত্তবায় বস্ত্র বয়নে নিথুক্ত 
থাকে, কম্মকার অস্ত্রাদি নির্মাণ করে, তাহারা নিজ নিজ উৎ- 
পাদিত দ্রব্য স্বীয় ব্যবহারোপযোগী রাখিয়া! অধশিষ্টাংশ 
বিক্রয় পুর্বক সেই মূল্যে অন্যের শ্রমোৎপার্দিত আবশ্যক মত 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়| এইরূপে পরস্পরের পরিশ্রমে 
পরস্পরের উপকার সংসাধিত হইয়। থাকে। 

শ্রম বিষুখ ব্যক্তির দুর্দশার ইয়ত্তা নাই। পরিশ্রমে 
কাতর বলিয়া সে বিছুই করিতে বা পাইতে পারে না। 
তাহাকে অন্ন বস্ত্রের জন্য, হয় পরের গলগ্রহ হইতে হয়, আর 
নয়সে ভিক্ষা বা অন্যবিধ গহিতি উপায় অবলম্বন পূর্বক 
জীবিক! নির্বাহ করে। হস্ত পদাদি বিশি স্ুস্থকায় ব্যক্তিকে 
যদি অশন বপনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে 
হয়, তবে তাহার জীবন বিলক্ষণ বিড়ম্বনার বলিয়া ত্বীকার 
করিতে হইবে । 


৩০ নীতি-শিক্ষা। । 


পরিশ্রম কর! আবশ্যক বলিয়৷ যে অপরিমিত শ্রম করিতে 
হুইবে, ইছা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অত্যন্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য বিন 
হয়। অন্ুদ্ত1 নানা রোগের নিদান। 

একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞনবিৎ গ্ণন! করিয়া স্থির করিয়া 
ছেন, যে যদ্দি পৃথিবীর প্রত্যেক বাক্তি বিষয় বিশেষে গ্রতি 
দিন তিন ঘণ্ট। করিয়া পরিশ্রস্ করে, তবে সংসায়ের অবস্থঃ 
সমধিক উন্নত হয়, এক্ষণে যে বস্তধত পরিমাণে উৎপত্র 
ও লোকবাবহার্যা হইতেছে, তাহার চতুগুণ সমুৎপাদিত ও 
ব্যবহারযোগ্য হইন্চে পারে, এবং বর্তমান নিয়মে যাহার! 
সারাদিন খাটিয়া মরিতেছে, তাহাদিগকে বৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম 
করিয়া আর প্রায় সমস্ত দিন বসিয়াই কাটাইতে হয়। 

শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় মানসিক শ্রমেরণ্ড নিতাস্ত আব- 
শ্যক।|। মাননিক শ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও প্রথর হর। 
আমাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আহরণার্থ যেমন শারীরিক 
শ্রমের আবশ্যক, আবার সেই দ্রব্জাত সহজে পাইবার 
ও সহজে ব্যবহারোপযোগী করিবার জম্য ও সেইরূপ মানম্িক 
পরিশ্রমের প্রয়োদনখ শুদ্ধ ত্বাছাও নয়। মানসিক শ্রমে 
যে জগতের কতমতে শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে; ও ভবিষাতে 
হইবে) তাহা বর্ণন। করিয়া শেষ কর! যার না। বিজ্ঞান শান্ত 
মানসিক শ্রমজাত কল্পতরু বিশেষ, আর দেই কল্প বৃক্ষের 
অনেক গুলি শাখা প্রশাখাও আছে, নানাবিধ যন্ত্র, নানাবিধ 
অভাবনীয় আবিষ্কার মানা গ্রকার শিল্পরচিত কারুকার্ধ্য তাহার 
গত্র, পু্স ও ফল স্বরূপ । 

বাম্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিকবার্তাবহ, তাড়িত এবং গ্যালের 


নীতি-শিক্ষা। ৩১ 


আলোক, ঘটক! মন্ত্র প্রভৃতি এক্ষণে মানসিক শ্রমের চরম ফঙ্গ 
বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু কালে চিস্তাশীলবিষ্ঞান- 
বিদের আরও যে আশ্চর্য্য বিষয়পরম্পরা আবিষ্কার করিয়!] 
জগতের মহীয়পী শ্রবৃদ্ধি করিয়] তুলিবেন, তাহার আর সন্দেহ 
মাত্র নাই। 

মানসিক পরিশ্রমেরও শ্রম বিভাগ আছে। এক ব্যক্তির 
গবেষণায় কোন একটা তত্বমাতজ আবিষৃত হইয়াছে, অন্যে 
তাহার উপর আরও কিছু নৃতন ভাব সন্নিবেশিত করিলেন। 
আর একছ্রন পূর্ব পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত অপরিপুষ্ট বিষয় 
হইতে একটা নুষতন সামগ্রী রচনা করিয়া ভূলিলেন। তাহাতে 
ংসারের অনেক উপকার হইতেছে। 

এক ব্যক্তি রন্ধনকালে পাকশ্তালীর মুখাবদ্নণ কম্পিত হইতে 
দেখিয়! বাম্পের শক্তি আবিষ্কার কৰিয়! তুলিলেন। অন্য এক 
জন তত্বঙ্ঞ জল তূলিবার জন্য বাঞ্শক্তি পরিচালিত সামান্য 
একটী বোমাকল প্রস্তত করিলেন। তার পর বাক্তিবিশেষের 
মানপিক শ্রমলহকৃত গবেষণায় ৰাম্পপরিচালিতযন্ত্র্বার৷ এক্ষণে 
প্রা সমস্ত প্রকারের শ্রমসাধ্য কার্ধ;ই সুচাক্ুরূপে সম্পন্ন 
হইতেছে। 

অপ্রিমিত মানসিক পরিশ্রম পীড়ার আকয়, তাহাতে 
বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিবেচনাশক্তি নিস্তে্, কলুবিত ও জটিল 
হুইম্া পড়ে। অতএব অভিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম কর। কখনই 
কর্তব্য নয়। এরজন্য তিন চারি ঘণ্টা মানসিকপরিশ্রমের পর 
ছইএকঘণ্টা। বিশ্রামের আবশ্যক, এই বিশ্রাম কাল নির্দোষ 


৩২ নীতি-শিক্ষা। 


আমোদপ্রমোদে বা গীতাদি শ্রবণে অতিবাহিত হইলে শরীর ও 
মনের পক্ষে বিলক্ষণ হিতসাধন হয়। 





ক্রীড়া। 

আবালবৃদ্ধ যুবক গকলেই খেলা করিতে ভাল বাসে । 
বিশেষতঃ বালকেরা1 অবসর পাইলেই ক্রীড়ায় আসক্ত হয়। 
সময়ে সময়ে খেলা করা মন্দ নয় । তাহাতে মন প্রসন্ন ও 
প্রফুল থাকে । কিন্ত খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হইতে নাই। 
তাহাতে কর্মকজের বড়ই ক্ষতি হয়, আর ক্রমে ক্রমে 
খেলার বাই বৃদ্ধি পার। প্রয়োজনীয় কার্ধ্য বন্ধ রাখিয়া 
খেলা করা নিতান্ত নির্বোধের কর্ম । হাতে কোন কাজ না 
থাঁকিলে খেলা করিয়া কাল বর্ডন করা লোকের স্বভাব বটে; 
কিন্ত তাহ। না করিরা বিশেষ হিতকর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া 
সময় যাপন করাই বর্তব্য। নিতান্ত অলস প্রকৃতি লোকেরাই 
ক্রীড়াশীল হইয়1 থাকে । 

খেলা নানা প্রকার । তাহার কতক গুলি শারীরিক পরি- 
অম সহকারে নিষ্পনন করিতে হয়। আর কতকগুলি মানসিক 
শ্রমে সম্পাদিত হইরা থাকে । 

ক্রীড়াকাঁরী ও তদ্দর্শনার্থী কতক গুলি লোক সমবেত 
হইয়া খেলা আরম্ভ করে। দর্শক্দিগের মধ্ো পক্ষাবলম্বনের 
রীতি আছে। কয়েক জন এক পক্ষের আর জনকতক অপর 
দলের পক্ষপাত করে| এরূপ পক্ষাবলহ্বনে দর্শক্দিগের 
মধ্যে কথন কখন জয়পরাজয় লইয়া পরস্পর বচসা ও বিধাদর 
বিসম্বাদও ঘটিয়া উঠে। সেরূপ হওয়। বড়ই ছুঃখের বিষয়। 


নীতি-শিক্ষা। ৩৩ 


আমোদ করিতে গিয়া শত্রুতা সংঘটন নিতান্ত অমানুষ ও 
অসভ্যের কর্্ম। 

চন্দ্রকোট, ডাগ্ডাগুলি, লুকোচুরি, ডুডু প্রভৃতি কতক- 
গুলি খেলা শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য। তাহাতে ব্যায়ামের 
কার্ধা নিষ্পন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই সকল ক্রীড়ার দ্োষও 
বিস্তর। অসাধধানতা প্রবুস্ত এই সকল খেলায় অঙ্গ ভঙ্গ 
প্রভৃতি আপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবন!। 

তাস, পাশ! ও সতরঞ্চি প্রভৃতি ক্রীড়া কেবল মানসিক 
শ্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই সমস্ত খেলার গুণ ও যেমন 
আবার দ্রোষও সেই প্রকার। গুণের মধ্যে উদ্যমশীলত। 
প্রফুল্লতা, প্রসন্ন তা, সমীক্ষ্যকারিতা ও বিবেচনাপটুত। অভ্যাস 
হয়, দোষের মধ্যে অমূল্য সময় তুচ্ছ ও আকিঞ্চিংকর খেলায় 
নষ্ু হইয়া যায়। আর অপরিমিত বৃথ। মাঁনসিকশ্রমে তৎ- 
ক্ষণাৎ শিরঃপীড়া এবং আরও নানাপ্রকার অস্থথ হয়। 

পণ ধরিয় যে ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে দৃাতক্রীড়া বা 
জুয়া" খেল! বলে । জু! খেলার বন্বিধ দৌষ। তাহাতে রত 
হইলে ভদ্রোচিভ প্রকৃতির অন্যথ| হয় । কতশত লোক যবে দূরো- 
দর মুখে সর্বস্ব আহুততি দিয় দীন হীন হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহার ইয্ত্ত করা যায় না| ভূয়! খেলায় শঠতা, কপটতা ও 
প্রব্ধকতা, অন্যন্তবিদ্যার ন্যায় শিক্ষ। হুইয়া থাকে । দুরোদর 
বাবসায়ীরা অতিশয় অসৎ প্রকৃতি হুয়। €খলার অনুরোধে 
তাহারা না করিতে পারে, এমন গ্রর্তিত কর্্মই অগ্রসিদ্ধ। 
দ্যুতাসক্কের৷ অন্যায়াছরণে কুঠিত, ভীত বা লজ্জিত হয় ন1। 
ভাহারা সময়ে আহার করিতে ও নিদ্রা যাইতে অবনর পায় 
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নাঃ বিবেচন। সত্বে ব্যসনাসক্ত হওয়! নিতাস্ত অকর্তব্য, ও 
অতিশয় পরিতাপের বিষর। 


স্বাস্থ্যরক্ষা | 


জগতে কাহারও রোগ ভোগ কবিরার ইচ্ছা নাই। 
সকলেই সর্ধদা সুস্থ শরীরে থাকিতে অভিলাষ করে। কিন্তু 
যে প্রকার আচরণ করিলে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে; কেহ 
সহন্দে সেরপে চলিতে চায় না। গ্রত্াত যাহাতে বহুবিধ 
ব্যামোহ হইবার সম্ভব, সকলেই প্রায় সেই সমস্ত কার্যে অন্ুরক্ত 
হইয়া] উঠে। 

মাদক সেবন্ধে নত্ততা জন্মে, লোকে নেশাখোর বলিয়! 
ঘ্বণা করে, শারীরিক পীড়া ও আঘুঃক্ষর হয়। এই সমস্ত 
জানিরা শুনিরাও অনেকেই তাহাতে আসন্ত। তামাক, 
গাজা, আফিঙ, চরস, ভাঙ ও সুরা প্রভৃতি সকলই মাদক- 
ভ্রব্য। মাদকের তুল্য অন্থস্থতাসম্পাদক সামগ্রী আর কিছুই 
নাই, ইহা অবগত হইয়াও যে লোকে ছুঃখার্ভিত অর্থবায় 
করিয়া নেশাখোর হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। 

অতিভোজন, কদর্য দ্রব্তক্ষণ, অপরিস্কৃতগুহে বাঁস, দূষিত 
জলপান, অধিকরাত্রিঞগাগরণ, আলস্যে কালহুরণ, শে!কে 
তাপে ও চিন্তোদ্বেগে অধীর হওরা, মলিনবসন পরিধান, 
মলিনশধ্যায় শরন) অতিরিক্ত শীত, বাত, হিম ও আতপ 
সেবন, আর্দরবস্ত্রে অনেকক্ষণ অবস্থান প্রভৃতি সমস্তই যে 
অন্ুস্থতার নিদান) তাহা সকলেই অৰ্গত আছে। অথচ 
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লোকে এই সমুদ্ায় অত্যাচারে ক্ষান্ত হয় না। মনে মুখে 
স্বস্থশরীরে থাকিবার ইচ্ছা, আর কাধ্যে' তাহার বিপরীত 
আচরণ, তাহাতে কি সুস্থতা আপন! আপনি আসিয়া উপস্থিত 
হইবে? 

নিষিদ্ধ কার্যে লোকের যত আসক্তি, এত আর কিছুতেই 
দেখা যার না। “এ কাধ্য একবার বা এক দ্রিন করিলে আর 
কি অপকার হইবে” এই কথা বলিয়া লোকে অবৈধ ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হর়। তার পর তাহা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস পাইয়া তদ্বিঘয়ে 
গরিপকতা জন্মে । 

নিবিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান মাত্রেই বদি অপকাঁর হইত, 
তবে কেহই সাহস করিয়া তাহাতে প্রনুন্ত হইত না। কোন 
নিষিদ্ধকাধ্য করিলে তাহা পীড়ার কারণ দ্ূপেঅলক্ষিত ভাবে 
দেহের অপকার করিতে থাকে, অগবা সেই কারণ হইতেই 
কার্যের উৎপান্ত হয়, অনস্তর তাহা বাহা লক্ষণ সহ ছুশ্চিকিৎস্য 
উত্কট ব্যাধিরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। তখন লোকে পীড়। 
হইয়াছে. বলিয়! বুঝিতে পারে । 

উদ্ধ হইতে পতিত হইলে বেমন তৎক্ষণাৎ দুত্য ঘটন! 
বা অঙ্গ ভঙ্গ হয়, আর বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে যেরূপ 
শীঘ্বই পঞ্চত্ব গগ্রাপ্ির সম্ভাবনা, পীড়ার সময় কুপথ্য সেবন 
করিলে সেরূপ তৎক্ষণাৎ তাহার ফল প্রাপ্তি হয় না। কিন্ত 
সেই কুপথ্যসেবন ঘে রোগবৃদ্ধির হেতু আর কুপথাসেবন 
জনিত পীড়াবৃদ্ধিই যে মৃতার সমবায়ী কারণ, তাহাতে অন্গু- 
মাত্ও সন্দেহ নাই । 

ব্যক্তিমাত্রেরই পীর! হইলে তাহার! মনে মনে আরোগ্য লাভ 
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করিবার জন্য বিলক্ষণ ইচ্ছা করে। অথচ যাহাঁতে যোগ উপশম 
হইবার সম্ভাবনা, সেই কুপখ্যত্যাগ ও ওষধসৈবন করিতে 
প্রাণান্তেও স্বীকৃত হয় না। তাহাতে কিরূপে রোগশাস্তি 
হইতে পারে? বালকদিশের মধো এইরূপ ব্যবহার সর্বদা 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যে তাহারা জিদ্‌ করিয়া কুপথা আহার, 
করে, অথচ প্রাণান্তেও শুঁষধ স্পর্শ করিতে চায় না। আবার 
রোগ শাপ্তির জন্যও ব্যগ্র হইয়া উঠে। 

সুস্থতা সমন্ত স্থখের নিদান। সর্বদা স্ুশ্থশরীরে থাকা 
প্রার্থনীয় বটে, কিন্ত সকলের ভাগো তাহ! ঘটিয়া উঠে ন।। 
অন্থস্থবাক্তি, বিদ্যাশিক্ষা বা ধনোপাজ্জন কারতে পারে না। 
তাহার পক্ষে সমস্ত কা্ধ্যই ছুরহ হইয়া উঠে। অন্স্তত। 
জীবনযাত্রানির্ববাহের প্রভ্যহ শ্বরূপ। যে সকল অত্যাচারে 
শরীর অসুস্থ হয়, তাহ! না করাই সর্বতোভাবে বিধেয় । 

ক্মনেকে লোকনিন্দা ভয়ে গোপনে নান! প্রকার অত্যাচার 
করিয়া থাকে। লোকের নিকট গোপন কর] বড় একট! 
কঠিন নয়। কিন্ত গ্রকান্তেই হউক আর গ্রোপনেই হউক, 
অত্যাচার করিলে তাহার ফল শ্বরূপ অস্থুস্থতা হইবেই হুইবে। 
কথায় বলে, ইচ্ছা সত্বেই হউফ, আর অনিচ্ছা! ক্রমেই হক 
আগুণে হাত দিলে তাহ! নিশ্চয় দগ্ধ হইয়! যায়। 

পুস্তকপাঠে শ্বাস্থারক্ষার সকল নিয়ম শিখিতে পারা 
যায় না। সে সমস্ত আপনাআপনি বুঝিয়া সমজিয়া চলিতে 
হয়। সকল লোকের ধাতু সমান নয়। স্থতরাং কি নিয়মে 
চলিলে শরীর ভাল বা মন্দ থাকে, তাহ! অনেক সময়ে আপনি 
বুঝিরা লইতে হইবে। যেরূপ ব্যবহার শরীরে সহ্য পায় না, 
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ক্কাছ1! ভতক্ষণাৎ পরিবর্ডন কর] কর্তব্য । আপাততঃ তাহাতে 
€কোন বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে ন! বলিয়া নিজের পক্ষে শ্রেয়- 
. স্কর মনে করিতে নাই। যৌবৰনাবস্তায় রক্ত সতেজ থাকে, 
তখন কোন অতাচারের ফল হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, 
কিন্তু রক্তের জোর কমিলে বুদ্ধাবস্থায় এককালে নানা ব্যাধি 
উপস্থিত হয়। আহারের সময় ও সাধ্বপ্রী পরিবর্ভন করিতে 
নাই। যদ্দি কখন সেরূপ করার প্রয়োজন হইয়া উঠে, তৰে 
'্ন্যান) বিষয়েও সেইরূপ পরিবর্তন পূর্বক সামগ্রস্য করিয়! 
লইতে হুইবে। 

আহারঃ নিদ্রা ও শ্রম গ্রভৃতির বর্তমান ব্যবস্থায় যদি 
(কোন অস্থবিধা বোধ হয়, তবে ক্রমে ক্রমে তাহ! পরিবর্তন 
করা ভাল। আবার সেই পরিবর্তনের জন্য বদি কোন প্রকার 
আসখ জন্মে, তাহা হইলে পূর্বব্যবহার মত্তেই চলা কর্তৃব্য। 
আপন শরীরে যাহা সহ্য ব। অনহ্য হয়, অন্যে তাহ! কোন 
ক্রমেই বুঝিতে পারে না। 

আহার, নিদ্র। ও বায়ামকালে প্রফুল্ল ও প্রসন্নচিত্ত হইব! 
খাক1 গ্রয়োজন। অতিশয় ভয়, উদ্বেগ, হিংসা, অহুয়!, 
ক্রোধ, চিস্তা, গ্রভৃন্তি যত্বপৃর্ধক পরিত্যাগ করা বিধেয়। 
এক প্রকার আমোদে যত্ত. হওয়! উচিত নয়, নানাবিধ 
দোষ-সম্পর্ক-শুন্য আমোদ প্রমোদ করিতে হয়। এককালে 
ঁষধ পরিতাগ করিতে নাই ॥ আবার ওষধ সেবন অভ্যাস 
করাও দোষ। কেননা, পীড়ার সময় আর তাহাতে কোন 
উপকার দর্শে না। উষধ সেবন অভ্যাস না করিয়া! শরীর 


বুবিয়। আহারের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। সাবধান হইয়া! 
৪ 
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উপযুক্ত পথা আহার করিলেই প্রাচীন রোগ উপশম হইডে 
গারে। শরীরে কোন আকল্মিক বৈগুণ্য দেখিলে তুচ্ছন্তান 
করিতে নাই, দ্ধিষয়ে বিচক্ষণ বাক্তির মত লইয়া চলিতে হইবে 

পীড়িত হইলে আরোগ্য লাভই পরমার্থ জ্ঞান করিতে 
হয়। তখন ক্ষণিক সুখের জন্য কুপথ্য সেবন করা একাস্ত 
সনুচিত। ম্ুঙ্থ দেতে শ্রমবিমুখ হইতে নাই। নিষ্কত 
উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারিলে প্রায়ই কোন রোগ তোগ 
করিতে হয় না। 

রজনীযোগে যেমন নিদ্রা যাইবার প্রয়োজন, সেইরূপ 
রাত্রিঙ্জাগরণ অভ্যান রাখাও উচিত, পর্য্যাপ্ত আহার করিতে 
হইবে অথচ উপবাস করার অভ্যাসও চাই। নিয়ত শ্রহ্ন 
করা আবশ্যক, অথচ মধ্যে মধো বিশ্রাম করাও বিছিত, 
এইরূপ আচরণেই দীর্ঘজীবী ও স্স্থশরীর হইয়া সুখ 
স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা৷ যাইতে পারে। অনেক 
চিকিৎসক পীড়াশাস্তির গ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়! রোগীর ছন্দান্তু- 
ঘর্তন করিয়। থাকেন। আর কেহ কেহ পীড়িত ব্যক্তির ধাতু গু 
গ্রক্কতি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়৷ চিকিৎসাশাস্ত্রের ঠি্ধ 
লিয়মমতে চলেন, এই উভয়নবিধ চিকিৎসকই কোন কার্যের 
নয়্। পীড়া হইলে একজন মধ্যবিধ চিকিৎসক দ্বার! 
চিকিৎসা করানই বিধি। যাহার হাতযশ আছে, তাহার 
. গৌরব করা বৃথা । রোগের নিদান বুঝিতে অসমর্থ হইলে 
শিবের অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া সকল চিকিৎমকই স্বীস্ধ অপারগন্ব। 
. চাকিনার চেষ্ট। খাইয়া থাকেন। 


উট 


'শলীতি-শিক্ষা। ৩৯ 
বীরত্ব । 


থে বাক্তি সাহম সহকারে উপচ্ছিত বিপদের স্মুখীন 
হইতে সমর্থ, তাহাকেই বীরগুরুষ বলে। কোন সদভিগ্রায় 
ংসাধন জন্য বিপদের সম্মুখে উপগ্ছিত হওয়া অন্যায় কাধ্য 
নয়। ব্যক্তিবিশেষের গ্রাণবিনাশের আশঙ্কা বা তাদৃশ 
ছয়ঙ্কর ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি, দন্াততস্বরের আক্রমণ হইতে 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, শত্রহত্ত হইতে শ্বদেশ উদ্ধার, এই 
রূপ ব্যাপার সকলে প্রবৃত্ত হওয়াই বীরত্বের কার্ধ্য | অসদভি- 
প্রায় সাধম জন্য সাহস গ্রকাশ করিলে তাহাতে কোন গৌরৰ 
মাই । একজন বন্য কোন গৃহস্থের সর্ধস্থ লুঃনে সাহম 
করিতে পারে। কোন পরাক্রাস্ত জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
্নপদবামীদিগের ক্ষতিনাধনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পদ্যানত 
ফরিয়। রাখে। এন্ধপ সাহমিক কার্ধযকলাপকে বীরত্ব 
বলে ন1। অনেক সময় বিজেতা সেনাপতি লোক সমাজে 
বীর পুরুষ বলিয়! খ্যাতি প্রতিপত্তি লা করিয়া গিয়াছেন॥ 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা কোন ক্রমেই 
সেরূপ গৌরবান্বিত উপাধির উপযুক্ত হুইতে পারেন না। 
তাহাদিগকে সমরকুশল বলিতে আপত্তি নাই, যদি তাহার! 
মহৎ উদ্দেশ্য সাংনার্থ যুদ্ধ ন! করিয়া! থাকেন, তবে তাহা, 
দিগকে প্রন্কৃত বীর পুক্লুষ বলিয়া! পরিগণিত করিতে পারা! 
যায় না। 


৪* নীতি-শিক্ষা। 


নিদ্রা । 

নিরস্তর পরিশ্রম নিবন্ধন সর্ব শরীর অবশ ও অবসন্ 
হয়, এবং দৈহিক যন্ত্র সকল দুর্ব্প হইয়া পড়ে, এজনা 
কিয়ংকাল তাহাদ্দিগের বিশ্রাম আবশ্যক। পরিশ্রম দ্বারা 
অক্স গ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়। উঠে, শরীর সঞ্চালনে অনিচ্ছা 
অন্মে, পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ 
হইয়া আইসে। তখন শ্রাস্তিহারিণী নিজ্র(ওর আবির্ভাব হুও- 
রাতে বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হুইয়। যায়। 

নিদ্রার উদ্রেক হইলেই শয়ন করা কর্তবা। যে শযায় 
শয়ন করিতে হয়, তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত | 
পুর্ণ বয়স্ক বাক্তির শযা। অতি কঠিন বা অতি কোমল করিতে 
নাই। বালক ও বৃষ্ধের শয্যা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়! 
আবশ্যক । নিদ্রার সময় মতকুণ ও মশক ঝড় বিরক্ত করে, 
মশারি খাটাইলে মশার উৎপাত নিবারণ হয়, আর প্রতিদিন 
শষা। রৌদ্রে দিলে তাহাতে ছারপোকা থাকিতে পারে না, 
লেপ, তোষক, বালিশের খোল এবং শয্যাম্তরণ গুলি সপ্তাহে 
একবার রজক গুছে দিয়! ধৌত করিয়া আলা কর্তবা। 
খটার ছিত্রে উষ্ণদল প্রক্ষেপ ন। করিলে মতকুণের৷ তন্মধ্যে 
বাস! করিয়া স্বীয় বংশ পরিবদ্ধন করিতে থাকে, বাস। ভাঙ্গিয়! 
লা দিয়া কেবল মারিয়া ছারপোকা কমান যায় না। সন্ধ্যার 
ময় ও প্রাতঃকালে শয়ন গুছে ধূপের ধোয়া দিলে বড়ই 
উপকার দর্শে। তাহাতে সেই গৃছের দুষিত বাষ্প সকল: 
বিন হইয়া যায়। আর সমস্ত গৃহ .আুগন্ধে আমোদিত 
করিয়া তুলে। 


নীতি-শিক্ষা। ৪১ 


শধ্যাগৃহে বাযু সঞ্চালনের উপায় করিয়া রাখ! বর্তবা। 
শয্যার কিঞিত দৃরস্থ সমহত্র বাতায়নদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া 
রাখা উচিত। তাহাতে গৃহমধ্যে নির্্ল বাধুর সঞ্চার হইতে 
পারে। অনেক লোকে একত্র শয়ন করিতে নাই। প্রত্যেক 
ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শযা। নির্দিষ্ট থাকা উচিত। একাকী এক 
গৃহে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়া! নিতাত্ত নিষিদ্ধ । তাই বলির! 
অনেক ব্যক্তিও একগুহে শয়ন কর! কর্তৃবা ময়। এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটিলে গ্রশ্বনিত বায়ুতে সমস্ত গৃহ বিষবৎ দুষিত 
বাম্পে পরিপূর্ণ হইয়। উঠে। শয্যাগৃহে পানীয় জল সঞ্চয় 
করিয়া রাখিতে হয়। অন্ধকারে শীঘ্ব স্থুনিদ্রা হইতে পারে, : 
এজন্য শয়নের পূর্বে দীপ নির্ব্বাণ করিয়। ফেল! বিধেয়। 

শীতকালে যাহাতে শীত নিবারণ হয়, তছুপযোগী লেপ 
ও কম্বল গ্রভৃতিদ্বারা দেহাবরণ করিয়৷ শয়ন করা কর্তব্য? 
মুখ ও নাসিকা আবরণ করিয়! শয়ন করিতে নাই। তাহাতে 
প্রশ্থাসের দূষিত বাণ্প নিঃশ্বাস দ্বার] শরীরশ্থ হইয়া! নান! গ্রকার 
পীড়ার সঞ্চার হয়। তদ্দবারা অকালে মৃত্যু ঘটনার মোপান 
হইয়] উঠে। ৃ 

দিবা নিদ্রা নানা রোগের 'নিদান, রাত্রি কালই মিপ্রার 
প্রকৃত সময়। দ্বিবসে পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে 
রাজে পরম সে নিদ্র! যাওয়া যায়| শ্রমবিমুখ ব্যক্তিদিগের 
কখনই সুনিদ্র। হয় না। আর যাহার. দ্রিনের বেলায় পড়িয়া 
নিদ্। যায়, রাক্রিকালে তাহাদিগের আর কোন ক্রমেই ঘুম 
আইসে না। এনা তাহার! নানাবিধ কল্পিত উপায় অবলম্বন 
স্করিয়। নিদ্রা! যাইবার চেষ্টা করে|. 


$২ নীতি-শিক্ষা। 


অজীর্ণ দোষে নিদ্রাকালে নান! গ্রকার স্বপ্ন দেখ! যায় 
স্বপ্র সকল অমূলক চিন্তা মাত্র। সময়ে সময়ে কোন কোন 
স্বপ্ন সফল হইবার প্রমাণ৪ পাওয়া গিয়! থাকে। নিড্র! 
যাইবার পূর্বে গুরুতর আহার করা কর্তব্য নয়, শয়ন করিবার 
কিঞ্চিৎ অগ্রে হস্ত, পদ, মুখ, ও চক্ষু উত্তমরূপে ধৌত 
করিয়৷ একখানা গুষ্ধ তোয়ালে বা স্থুলবস্ত্র খণ্ড দ্বারা সর্ব 
মর্দন করিলে শীঘ্র স্থুনিদ্রা হয়। দক্তানা, মোজা ও শির- 
স্াগ পরিধান করিয়া শয়ন করিতে নাই। তাহা রূরিলে নিদ্রা 
ব্যাঘাত হয়। 

ক্রোধ, দ্বেষ অথবা! কোন বিরক্তিকর কারের অনুষ্ঠান 
_ খ।কিলে নিদ্র। আইসে না। নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ও 
বিষয়বিশেষে মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারিলেই 
 শীন্ত ুনিত্রা হয়| ভূতলে শয্যা বিন্যন্ত করিয়া শয়ন করিলে 
নানারূপ পীড়া জন্মিতে পারে । এজন্য কাষ্ঠাদি রচিত খটু! 
ও মঞ্জ প্রভৃতির উপর শষা! গ্রস্তত করাই পরামর্শ । 

শীত খতুতে রাত্রি দীর্ঘ হয়, এজনা তখন সাত ঝা আট 
ঘণ্টা আর গ্রীষ্মকালে ছয় ব1 সাত ঘণ্টা! ঘুমাইলেই যথেষ্ট হয়। 
বালক ও বৃদ্ধের নিদ্রাকালের নিয়ম নাই। তাহারা ম্বতাবতই 
অধিকক্ষণ . ঘুমাইয়া থাকে। এদেশে পণুলোমজাত 
 আস্তরণাদি অপেক্ষা কার্পাস নির্মিত বস্ত্াদদিরই সমধিক 
উপযোগিতা দেখা যায়। শয়ন কালে সেইরূপ বন্ত্র ব্যবহার 
করিলেই নিষ্তার ব্যা্থাত হয় না। তবে অভ্যাসের শক্তি শ্বতন্বঃ 
তাহার উপর কোন, প্রকার নিয়মই থাটিতে পারে না 

পরিশ্রান্ত ও শোকার্ড ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রাই মহৌষধ । 


নীতি-শিক্ষা। ৪০ 


নিদ্রা হইতে উঠিলে শরীরে নৃতন বল ও সজীবতার সঞ্চার 
হয়। নিদ্রার গ্রসাদ্দে শোকেরও অনেক লাঘব হইয়া থাকে, 
বাহার হনিত্র! হয় না, সে ছুর্ভাগ্যের যে কতরেশ তাহ! বর্ণনা 
কর! অসাধ্য | নিদ্রাস্থথে বঞ্চিত ভইলেই লোক উন্মত্ত 
হইয়া উঠে। 


_নীতি-শিক্ষা। 





মানপিক কার্ধ্য।ধায়। 
অধ্যয়ন ব1 শাস্ত্রচর্চা | 


ককছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে চেষ্টা কর! সকলেরই কর্তবা, 
সারের সমস্ত কার্ধয ও সকল জ্ঞানই লেখ! পড়া সাপেক্ষ 
গৃহস্থলীর যে সকল ব্যাপার প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহ! মনে 
করিয়া রাখা অতিশয় কঠিন। সেই সকল লিখিয়৷ রাখিলে 
অনায়াসে ঠিক থাকিয়া যায়। 
_ এক ব্যক্তিকে কোন কার্ধ্যের জন্য কিছু টাকা দেওয়! 
হইয়াছে, তাহ! অমুক দিন এই পরিমাণে দেওয়া! গিয়াছে, 
বলিয়া মনেও আছে। সংসারের সকল বাক্তিই কিছু সং 
নয়, বিশেষতঃ সকলের সকল সময়ে সকল কথা শ্মরণ 
খাকিবারও সম্ভাবন! নাই । যে সেই টাকা পাইয়াছে, সে যদি 
অস্বীকার করে, ব! পুনরায় লইবার অন্য দাবীদার হয়, তবে 
কি কর! কর্তব্য? হয় তাহাক আবার সেই পরিমাণে টাক! 
ধাও। আর নয়, দিয়াছি, বলয় বিশিষ্টনূপে প্রমাণ কর। 
ইহার অন্যতর কাঁ্ধ্য ভিন্ন সেই দাবী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
. উপায়ান্তর নাই | লেখা পড়া থাকিলে কোন দিন, কাহার 
সাক্ষাতে, কোন বাক্তির হস্তে, কত টাক! দেওয়! হইয়াছে, 
ডাহা হন্দররূগে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

ঝুরদেশক্ছ কোন আয্মীযকে কোন গোপনীয় সংবাদ 


শীতি-শিক্ষা। €৫ 


দিতে হইবে। লেখ! পড়া গ্রচলিত ন1 থাকিলে স্থয়ং 
সই দেশে গিয়া সেই সমাচার দরিয়া! আসিতে হইত| লেখা 
পড়া প্রচলিত থাকাতে যে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়! 
অর্প সময়ের মধ্যে নর্ধত্র প্রচারিত হইতে পারে। আরর্ষে 
কোন বিষয় হউক না কেন, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে উত্তর- 
কালজাতলোকেরা তাহ! পাঠ করিয়া অবগত হয়। এই 
রূপ নানা কার্যের শৃঙ্খলা ও সুধিধার জন্য লেখা গড়ার 
সৃষ্টি হইয়াছে । লেখা পড়ার ব্যবহার ন! থাকিলে বিদ্যা, বাৰ- 
সায়, সভ্যতা ও রাজশাসনাদি দ্বার৷ মনুষ্য মগুলীর দিন দ্রিন 
যে স্মুখস্থচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কিছুই হইতে 
পারিত না। 

শিক্ষকের নিকট উপদেশ না! পাইলে কেহই লেখা পড়া 
শিখিতে পারে না। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্ধশান্ত্রবিশারছ 
শিক্ষক রাখিয়! স্বীয় স্বীয় সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দিতে সমর্থ | 
নয়। এজন্য সাধারণের বায়ে রাজকীয় তত্বাধীনে বিদ্যালয় 
স্থাপিত হুইয়া থাকে। শিক্ষার্থীদিগকে নির্দিষ্টসময়ে সেই 
স্থ(নে গিয়া তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট উপদেশ লইয়া 
'বিদ্যা-শিক্ষ। করিতে হয় । 

বিদ্যালয়ে গমনকালে পর্থমধ্যে গোল মাল করিতে 
নাই। পাঠশালায় গিয়া মনোযোগপূর্বক শিক্ষকের উপদেশ 
শ্রবণ করিতে হুয়। যাহাতে অধ্যাপক বিরক্ত ন! হন, এবং 
সমপাঠী বালকের! সন্ত থাকে, সর্বতোভাবে ' সেইরূপ 
বাবহার কর! কর্তব্য । : অসতশ্বভাব ও ছুষ্টপ্রন্কৃতি হইলে 
কেহই ভালবাসে না। যাহাতে লোকে হুশীল ও শাস্তত্বতাব 


৪৬ মীতি-শিক্ষী। 


ঝলিয়! প্রশংনা ও দমাদর করে, সকলেরই সেইকঈপ চেষ্টা 
কর! বিধেয়। | 

অনেকের শ্বভাব প্রতিদিন বিদ্যালয়ে গিয়! অধ্যাপকের 
উপদেশ শ্রবণ কালে অনবধান থাকে । আর অসংস্বভাৰ 
মবয়ন্ক শিগুদিগের সহিত খেলা করিয়া সময় নষ্ট করে| 
আবার বিদ্যালয় হইতে বাটা প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে 
গোলযোগ করিতে করিতে যায়। তাহার! সংবৎসরকাল 
এইরূপে কাটাইয়া পরীক্ষার সমসম কালে ছুই এক মাস গ্রাণ- 
পণ পরিশ্রম করিয়া! পঠিত বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। 
তাহাতে রাত্রি জাগরণের অতিরিক্ত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া 
হয়ত, সে বৎসর পরীক্ষ! দিতেই পারে না, আর না হয়, কেহ 
..৫কহু পরীক্ষা দিয়াও অকৃতকার্ধ্য হইয়া! থাকে | 

অধিক পরিশ্রমে আভ্যানিকীশক্তি) বিবেচনাশক্তি, শ্মরধ* 
শক্তি ও ধারগাশক্কি প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি নিতান্ত নিস্তেজ 
হইয়! পড়ে। স্বতরাং সেইরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও 
পাঠ্য বিষয়ে বুৎপত্তিলাভ কঠিন হইয়া উঠে। শুক পক্ষীর 
ম্যায় কেহ কেহ কিছু কিছু কঠস্থ করিতে পারে বটে, কিন্ত 
সাহার অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ না হওয়াতে পরীক্ষা দিয়! 
স্কতকারধ্য হইতে পারে ন|। 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ছুই ঘণ্ট! ও সন্ধ্যার পর ছুই ঘণ্টা! 
নিষ্মমিত রূপে মনোযোগ পূর্বক পাঠীভ্যাস করিলে পঠিত 
বিষ গুধি নিশ্চয় কঠস্, হদয়ঙম ও আয় হইতে পারে। 
সতয়াং পরীক্ষার পূর্ব্ণে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধিক রানি 
জাগরণ করিয়। আর পীড়িত হইতে হস্ক না। আর পরীক্ষা 


নীতি শিক্ষা। .৪গ 


দ্বিয়াও সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। পুনঃ পুনঃ আলো- 
চনায় কঠিন বিষয় গুলিও বুদ্ধিগম্য ও গ্রাঞ্জল হইয়া! আইসে। 
বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে 

কল বিষয়ই হ্ুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় । সকল ব্যক্তির বুদ্ধি ও 
বিবেচনাশক্তি সমান নয়। কেহ শীঘ্র আর কেহবা বিলম্বে 
বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ সকলেই কিছু প্রতিভাশালী লোক 
হইয়া উঠে না। চেষ্টা ও মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিলে 
সমস্ত বিষয়েই সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। শান্ত ও সুশীল 
ব্যক্তি সামান্য বুুৎপত্তিশালী হইয়াও দেশমান্য হইয়া থাকে । 

কতকগুলি পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া গেলে বিদ্বান, হয় 
ন।। নানাবিষয়িনী বক্ততা করিতে পারিলেও কেছ বিদ্যা- 
স্বান্‌ বলিয়! খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। যাহার! শান্ত 
অধ্যয়ন কয়া সাধুশীল, নিরহস্কার, বিনয়ী এবং শ্বদেশ গু 
ভ্বঘরাতির হিতৈষী হন, এরূপ কর্তৃবাপরায়ণ সচ্চরিত্র লোকে" 
রাই বথার্থ ্ূপে বিতধান্‌ ও পঙ্ডিতপদবাচ্য হইয়া থাকেন। 

আপন চেষ্টা, উদ্যোগ ও মনোযোগ ভিন্ন কেহই বিদ্যালাত্ত 
করিতে পারে না। অমনোযোগী ব্যক্তি ক্দীর্ঘ উপাধিধারী 
অধ্যাপকের নিকট অধায়ন করিয়াও হত বর্ধরের ন্যায় হইয়া! 
থাকে, পক্ষান্তরে নিজ্জের : চেষ্টায় আপনানাপনি নান! গ্রন্থ 
পাঠ করিয়া অনেক লোক প্রধানপদবাচয হুইরা উঠিয়াছে । 

শিশুগণ গীচ বৎসর বরসের মধ্যে পিতা, মাতা, আত্ম, 
স্দ্ধন, গ্রতবেশবামী ৭ দাস দ্রামীর মুখে শুনিয়া যত শিক্ষা 
ক্ষরে, তার পর, সমস্ত জীবপ কাল মধো তাহার অর্দেষ 
লিখিতে পারে কিনা মলোহ গ্রা। 


৪৮ নীতি-শিক্ষ! | 


শিশুদিগের বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক না হইলে বিদাালয়ে 
পাঠাইতে বা চেষ্টা করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা দিতে নাই। 
কোমল বুদ্ধি ও কোমল হৃদয় বালকদ্িগের কোমল মনোবৃত্তি 
চালনা করাইলে তাহা এককালে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব, 
এন্দনা নিতাস্ত অল্পবয়স্ক বালকদিগকে চেষ্টা করিয়া কোন 
বিষয় শিক্ষা দেওয়া অনি অকর্তবা। 

অনেকে ভাষাবিশেষের বর্ণমাপা শিথিয়া বা সেই ভাষায় 
হট একখানি উপনাস পাঠ করিয়া এনং কষ্টে স্থষ্টে সেই 
ভাষাভাষীদিগের সহিত কথোপকগন করিয়। "সাঁপনাকে 
বিদ্বান বলিরা অভিমান করেন। লিখন, পঠন, কথোপকথন 
ও উপনাস পাঠ বিদ্বা। বলিয়াই পরিগণত লয়। বিদ্্য। ম্বতন্ধ 
পদার্থ। জগতে অন্পসংখ্য ব্যক্তিই বিদ্বান বলিয়া অভিহিত 
হইবার উপযুক্ত । 

অনেকে স্ুবুদ্ধ বলিয়! পরিচিত হইবার মানসে নানা 
গ্রুকার কুট প্রশ্ন উদ্ভাবন পুর্ববক শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে সর্বদ। 
বিরক্ত করে। এবূপ শিশুদগকে কেহই ভাল বাসেনা। 
গ্রতাত ছেঠা বলিয়া অবস্তা করিয়া থাকে। যে অল্পবয়নে 
জেঠা হয়, দে নিছেই নিজের পরকাল খায়, জেঠ! ছেলের গ্রত্ধি 
কেহই সন্ষ্ট থাকে না| আর তাহার ব্যবারদোষে লেখা! 
পড়াও শিক্ষা হয় লা। সুতরাং সে যাবজ্জীবন মূর্খ হইয়! 
প্রকে, তাহাকে সকলেই বজ্তা ও উপহাস করে। 

একেবারে অনেক শিখিতে গেলে কিছুই মনে থাকে লা। 
জর অর করিয়! শিখিলে তাহ। সদর রূপে আয়ত্ত ও বোধগম্য 
: ইয়া! কালে অনেক হইয়া উঠে। ইছুরে প্রতিদিন মুষ্িমিন্ত 
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ছৃত্িক! "তুলিয়া! থাকে, কিন্তু ছুই তিন মাঁসে তাহা রাশীকুনত 
দেখায়। সেই রূপ অল্প অল্প পাঠের সমষ্টি কালক্রমে অনেক 
হয়। 

পাঠশালায় বা গৃছে বসিয়া! প্রতিদিন কিছু কিছু হস্তলিপি 
অভ্যাস করাও কর্তব্য, স্বহস্তে লিখিয়! ও হন্তলিপি পাঠ করিয়। 
ংসারের অনেক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। খাহার হস্ত- 
লিপি উত্তম, ত্ীহাদ্বারা একখানি আদর্শ লেখাইয়া লিখিতে 
শিখ! বিধেয় । যদ্দি কেহ হাতের লেখা পড়িতে না! পারে, তবে 
লেখা আর না লেখা উত্তয়ই তুল্য | যাহার হাতের লেখ! 
স্থন্দর ও সুষ্পষ্ট, পরীক্ষাগ্রদানকালে সেই ছাত্র অপেক্ষাকৃত 
উচ্চ সংখ্যা পাইয়। থাকে। 

নিরূপিত সময়ে পাঠশালায় যাইতে হয়। বিলম্ব করিয়! 
গেলে অধ্যাপকের সমস্ত উপদেশ শুনিতে পাঁওয়। যায় না। 
ভাহাতভে পাঠ্য বিষয় বুঝিবার বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে। ছুটার 
পর পথিমধ্যে শাস্তভাব অবলম্বন পূর্বক বাটী.ত আসিয়া 
উপযুক্ত স্ছানে পুন্তকাদি রাখিতে হয়। তাহা যদৃচ্ছ ভাবে 
যেখানে সেখানে ফেলিয়। রাখিলে হয় নষ্ট হইয়া যায়) নয় পর 
দিন পাঠশালায় যাইবার সময্ব খুজিয়া পাওয়! যায় না, 
পুস্তকাদি রাখিয়া পরিধেয় পরিবর্তন পূর্বক হস্ত পদ মুখ 
ধৌত করিয়! কিঞ্িৎ জ্বলযোগ করিতে হয়। তারপর, নির্দোষ 
আমোদ গ্রমোদের সহিত বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইলে 
শরীর ও মন সুস্থ এবং গ্রকুন্্ থাকে । আবার সন্ধ্য। উত্তীর্ণ 
হইলে পুরাতন পাঠ আলোচনা করিতে হুয়। 

শাস্ত্র চর্চার ন্যায় নির্দোষ আমোদ আর কিছুতেই নাই। 
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নির্জনে উপবেশন করিয়া শাস্্রালোচনায় কাল বাপন কর! 
বিলক্ষণ সস্তোষের বিষয়। শাস্ত্ান্মশীলনে বাকৃপটুতা ও 
ৰক্ততাশক্তি জন্মে, নান| বিষয় আয়ত্ব থাকিলে যুক্তি গ্রদর্শন- 
পূর্বক বক্তুত্াদ্বার শ্রোতৃবর্গের হৃদয় দ্রব করিয়া! তাহা 
দিগকে যে কোন বিষয়ে প্রবস্তিত, উত্তেজিত ও প্রণোদিত 
কর। যাইতে পারে। 

শাস্্রজ্ঞানে বিচারশক্তিও পরিবর্ধিত হয়। শুবোধ ব্যক্তি 
বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ দেখিয়া শুনিয়া পাগ্ডিত্য লাত করে। 
কিন্তু সম্যকৃ জ্ঞানবান ও বিবেচন1পটু হইতে হইলে নান। 
শান্তর অধায়ন করয়া জ্ঞান ও বুদ্ধির সংস্কার এবং পরিবদ্ধন 
করা চাই। দিবারাব্রি গ্রন্থ পাঠ করা অশসের কর্ম। বক্তৃতা 
কালে গ্রস্তাব্য বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা আর তাহ! 
বূপক উতপ্রেক্ষা গএভূতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা পাগ্ডত্য 
গ্রকাশ মাত্র । বিচারকালে কথায় কথায় শাস্ত্রীয় উদাহরণ 
গ্রদর্শন অবিজ্ঞের কার্য্য। 

মনুষ্য মাতেরই সহজ জ্ঞান আছে। শান্ত্রান্থশীলনে তাহা 
সংস্কত ও পরিমার্ডিত হয়। ধূর্ত, মূর্খ ও নান্ভিকেরা শাস্ত্রে 
ছ্বেষ ও অশ্রদ্ধা করে। সরল চিত্ত লোকেরা তাহাতে তক্কি 
ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ত্রুটি করে ন। আর বিজ্ঞ বাক্তির1 তাহ! 
কাজে লাগাইয়। শাস্ত্রের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিয়। থাকেন। 

গদ্ধ পুস্তক পাঠে বিজ্ঞতা জন্মে না। সাংসারিক কার্ধ্য 
_ক্ষলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞ হইতে হয়। শান্তরচর্চচা্বার! 
£সই বিজ্ঞতা সংস্কৃত, মার্জিত ও পরিবদ্ধিত হইয়! উঠে। 
_জিগীযাব্ৃত্বির চরিতার্থতা, পিতা প্রকাশ ও-অর্থোপার্জনের জনা 
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বিদযাশিক্ষা নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনাশক্তি পরিমার্জিত 
করাই বিদ্যালোচনার প্রকৃত এবং প্রধান উদ্দেশ্য । 

বিদ্যান্্শীলনের নিয়ম একট যে, কনকগুলি গ্রন্থ আদ্্যো- 
পাস্ত পাঠ কবিয়া তাহার প্রয়োজন, অভিধেয়, ও সম্বন্ধ মাত্র 
হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই চলে। আর কতকগুলি 
পুস্তক আমেড়নপুর্বক অর্থবোধ ও তাতৎপর্বাগ্রহ করিয়া 
রাশিতে হয়। উপদেশকের মুখে শুনিয়া বা সংগ্রহ দেখিয়া 
অনেক বিষয় শিথিতে ও আয়ত্ত করিতে পারা যায় বটে 
কিন্ধ উচ্চ শিক্ষার প্রয়োঙ্ন হইলে মৃলগ্রস্থ পাঠ করাই 
আবশাক। শুদ্ধ নীরস ও স্বাদ হীন সংগ্রহ পাঠে তাদৃশ 
বাৎপত্ত জন্মিবার সম্তাবনা নাই । 

নানাশাস্থ পাঠ করিলে বনুদরশীী হওয়া যায়। হুই তিন 
ব্যক্তি একত্র হইয়া বিষয় বিশেষ আলোচন] করিলে বিজ্ঞতা 
ও রচনা শক্ত পরিপক হয়| রচনা শক্তি ন থাকিলে 
খসাধারণ মেধাবী হওয়। চাই | পরস্পরের সহিত আলো 
চনায় অক্ষম হলে গ্রতিত থাকার গ্রয়োজন। আর যদ্দি 
বহুগ্রস্থ পাঠে ক্রটি থাকে তবে বাকৃকৌশলে তাহ! সারিয়! 
চলিতে হয়। তততিন্ন সম্ত,ম রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। 

পুরাবৃত্ত পাঠে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিত জন্মে। সাহিত্যে 
বচনচাতুণ্য ও রচনানৈপুণ্য লাভ হয়। বিজ্ঞান শান্ত্রপাঠে 
গাস্তীর্যা, নীতিশান্তে সুশীলতা ও ধীরতা জন্মে! তর্কশান্ত্ে 
বিচারশক্কি বুদ্ধি হইয়া থাকে। চঞ্চলচিত্তবাক্তির গণিত 
শান্তর অধ্যয়ন করা উচিত। গণিতের প্রক্রিয়ায় একটি 
মা সামান্য ভ্রান্তি জন্মিলে আর প্রতিজ্ঞা উপপাদনের 
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সম্ভাবনা থাকে না, স্থুতরাং পুনরায় প্রথম হইতে আঁরস্ত 
করিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ভ্রম ঘটলে চিত্তচাঞ্চল্য 
দুর হুইয়! একাগ্রতা সংসাধিত হয়। স্কুল বুদ্ধি ব্যক্তির 
ন্যায়শান্ত্র অধায়নের প্রয়োজন | আন্বিক্ষিকী বিদ্যা অধ্য- 
য়ন কারতে হইলে শ্ুক্মনসন্ধান নিবন্ধন বুদ্ধির স্কুলতা ও 
জড়ত। পরিহার হয়।  বাবহার শান্তর অধ্যয়নেরও নিতান্ত 
আবশ্যক | নানাব্যাপারে তাহার বিশেষ উপযোগিত! 
আছে। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পুর্ববক বহু ব্যাপার প্রতিপন্ন 
করা যাইতে পারে। এইরূপ সকল শাস্ত্র পাঠেই বিশেষ 
ফল হইবার সম্ভাবনা | 


উপচিকীর্ষা বা দয়] । 

কাহারও কোন ছঃখ দেখিলে তাহা দুর করিবার জন্য 
্বতাবতঃই মন সচেষ্ট হয়। অন্তঃকরণের সেই চেষ্টাকেই 
দয় বলে। যাহার হৃদয়ে দয়! মায়া নাই, সে কোন ক্রমেই 
মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নির্দয় লোক পণুর 
সমান। 

আমাদিগেব বিবেচনার দোষে বা দ্েখগাতকে, অথব! 
অন্য কোন কারণে নানাবিধ অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা । কেবল 
অন্যদীয় অন্ুগ্রহেই মেই নকল আপদ হইতে উদ্ধার গাইয়! 
থাকি। অদৃষ্টের বিপাকে সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইতে পারে, পীড়িত 
হইয়। থাকিলেও উপার্জনের ব্যাঘাত হয়| দে সময়ে অন্য- 
শ্ীয় সহায়ত। বাতিরেকে, সেই অবস্থ। হইতে উদ্ধার পাইবার 
উপায়াস্তর নাই | “যাহার যে বিষয়ে অভাব ঘ্বটে, সাধ্যামুসারে 
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শ)হার উপকার ও আনুকূল্য কর! সকলেরই কর্তব্য। যাহাকে 
সাহাধা কর1 যায়, সে উপস্থিত ছুদ্দিশা হইতে অব্যাহতি পায়। 
আনুকুল্যকারীও মনে মনে বিমল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। 

অনেকে ক্ষমতা সত্বেও অন্যের সহায়ত1 করিতে চায় ন।। 
বিপনন ব্যক্তিকে বিপদ হুইন্ে উদ্ধার করার ক্ষমতা যে পরম 
সৌভাগ্যের বিষয়ঃ তাাদ্দিগের কর্ণকু্রে একথা কখনই 
প্রবিষ্ট হয় নাই। খআপদ বিনিমূক্তের কনজ্ঞাস্থচক অশ্রুবিন্দু 
যে কিরূপ প্রীতিকর পদার্থ, তাহ! তাহ।রা স্বপ্নেও অনুভব 
করিতে পারেনা । 

অনেকে পরের উপকার করিতে নিষেধ করে, এবং 
সাপ্য হইলে বাধা দয়া থাকে। সংসারে এরূপ নরাধম যে 
কতশত আছে, তাহার সংখ্যা করা দ্ৃষ্ষর। এই জঘন্য 
আচরণ অতিশয় অশ্রদ্ধেম। আপনি কাহারও উপকার কি 
আন্ুকুলা করিবে না, এবং অন্যকেও তাহ1 করিতে দিবে না। 
পৃথিবী যেকি জন্য এমন নরকপ্রেতদিগের ভার বহন করেন 
তাহা বুঝতে পারা যায় না। 

ঘনবসতির অনেক দোষ। অন্যের গুছ দাহকলে 
নিঙ্ের ঘর্‌ পুণ্ডরা যায়। অপর বাটীর ছুর্গদ্ধে কষ্ট পাইতে 
হয়। প্রতিবেশীর বাটীর আবর্জনা গু জঞ্জাল কিয়ৎ পরিমাণে 
আপন বাটাতে আমিয়! পড়ে। তত্তিন্ন স্থানের অল্পতায় 
সন্কীর্ণ গৃহে বাঁস করিতে হয়! অন্যের বাটীতে রৌদ্র ও. 
বাধু অবরোধ করিয়া থাকে | ইত্যাদি নানা প্রকার অ- 
ন্ুবিধ। সত্বেও কেবল আন্ুকুল্যের লোভেই মকলে পরম্পর 
নিকটবর্তী স্থানে ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এরূপ বমতির 
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লাভ এই, অপরের সহায়তা ও আনুকুলয জন্য কোন প্রকার 
অগ্রতুলের ক্লেশান্ুভব করিতে হয় না। 
বলবান্‌ ছুর্বলের সহায়তা করিতেছে, ধনশালী কর্তৃক 
দরিদ্রের আনুকুল্য হুইতেছে। পণ্ডিতের সহায়তায় নিরক্ষর 
ব্যক্তি বিদ্ধান। এবং সাধুর সাহায্যে অমংলোক সংশ্বভাব 
হুইয়া উঠিতেছে, দয়ালু মহান্ৃভব বাক্তিগণ যে কমতে বিপন্ের 
বিপছুদ্ধার ও ছুঃখিতের ছুঃখ মোচন করিয়া দয়াধর্ম্ের পরা- 
কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার সংধ্যাই হয় না। 
এইরূপ একের সহায়ভায় অপরের সর্ব প্রকার অভাৰ 
মোচনই দয়ার প্রকৃত কার্ধ্যা দয়া মানব মগুলীর ন্বভাৰ 
সিদ্ধ ধর্ম না] হইলে অভাবকালে কেহ কাহারও সাহাযা 
লাভে সমর্থ হইত না। স্তরাং মন্ুষ্যদিগকে চিরকাল 
নানাবিষয়ে নানা গ্রকার অভাবগ্রন্ত হইয়া বহু কষ্টে জীবন 
ধারণ করিতে হইত। 
দয়াবৃত্ভতির উদ্রেক হইলে স্বার্থ চিন্তা তিরোহিত হইয়া 
যায়। সেই জনা দহ্যমান গুহদ্থিত, জলয়গ্র ও হি'অজন্ত 
বা দস্থাহস্তে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া কত 
সদয় স্বভাব মহানুভব লোক ন্বয়ং বিপন্ন হইয়! পড়েন । 
কাহারও বিপদ দেখিলে দয়াশীল ব্যক্তির মন দ্বভাবতই 
কারুণা রসে অভিষিক্ত হইয়! উঠে, তাহাতেই ভবিষাৎ চিন্ত! 
মনোমধ্যে কোনরপে স্থ।ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেবল 
বিপন্নের বিপছ্দ্ধারই এক মাত্র লক্ষ্য প্থল হয়, স্ৃতরাং তৎ- 
সাধন কালে নিজের বিপতৎপাত ব্গ্রতার অনুরোধে হদয়গম 
না! হওয়া বড় বিচিত্র নয়। 


নীতি-শিক্ষা | ৫৫ 


দ্য়।লু লোঁক ছুঃগীর দুঃখ দুর ন1 করিয়া স্থির থাকিতে 
পারেন না। যদিতিনি সেরূপ সঙ্গতিশ।লী নাহন, তবে 
স্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্বক অনাদীয় সহায়ত সংগ্রহ করিয়া 
দয়ার কার্য সম্পাদন করেন। 


কেবল ধন দান দ্বার। দয়া গ্রকাশ হয়, অন্য কোন রূপে 
হুইতে পারে না এরূপ নয়, ফলতঃ দয়া করিবার নান উপায় 
বিদামান রহিয়াছে | ধনদানেও দয়া কর! হয় বটে কিস্ত 
সেই দান পাত্রবিশেষে করাই কর্তব্য। ফলতঃ সকল লোকই: 
দানের পাত্র নয়। শ্রমাক্ষম বাক্তি আলম্য পরতন্ত্র হইয়া 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে বা অনাদীয় সহায়তার উপর 
নির্ভর করিয়। থাকে, তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ বা উপধুক্ক আনুকুল্য 
করিয়া তাহার পরকাল খাওয়া ঝড় অন্যায় কর্মা। সেষদি 
সহজে ভিক্ষা! বা মানুকুলা না পায়, তবে আর পরের গলগ্রহু 
হইয়া থাকে না। গ্রতুাত তাহাকে বাধ্য হইয়া পরিশ্রম 
দ্বার জীবিকার সংস্থান করিতে হয়। পরিশ্রমকাতর 
বাক্তিকে দান করিলে তাহ! দয়ার কার্ধ্য ন! বলিয়া শত্রুতা বলাই 
যুক্তি সঙ্গত। কাহাঁকেও অলস হইয়া কাল যাপন করিতে 
উৎসাহ দেওয়া! অপেক্ষা শ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহার্থ 
শিক্ষা দিলে তাহার প্রতি যথার্থ রূপে দয়ার কার্য করা হয়। 

যাহার! দান প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা মাদক ষেবন প্রভৃতি অপ- 
কর্ম করে, তাহাদিগকেও কিছু দিতে নাই, এন্সপ স্থলে ধনদান 
করিলে তাহাকে কুকার্য্য করিতে উত্সাহ দেওয়। হয়। 

অন্ধ, খগ্র প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ব্যক্তি আর যাঞ্কার! কোন কর্দ 
করিতে একান্ত অপারগ, এরূপ সামর্থযহীন বৃদ্ধ ঝ| ব্যাধি 
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গ্রন্থ বাক্তিরাই প্রকৃত পক্ষে দানের পাত্র| যাহার বাশুবিক 
অগ্রতুল ঘটয়াছে, এমন নিরন্ন লোক দেখিয়া দান করাই 
কর্তবা। ক্ষুধার্তকে অন্ন, শীনার্ভকে বস্ত্র, নিরাশ্ররকে আশ্রয় 
দান করা বিধিঃ যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে উদাসীন, সে 
গৃহস্থ বল্সিয়৷ পরিচয় দিবার নিতান্ত অযোগা। 

যেখখণ শোধ ন! করিয়া বা খণ গ্রস্ত হইয়! দানে প্রবৃত্ত 
হয়, সে একের শর্থ অপহরণ পুর্বক অনাসাৎ করে, বলিতে 
হবে| অনভতএব এরূপ বাক্তিকে দযালু বা দাতা না বলিয়! 
দল তস্কর শবো অভিহিত করাই উপযুক্ত। 

অনেকে অনুচিত বা গর্হিত উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান 
করিয়া কৃতার্থম্নন্ত হয়। তাহাদিগের বিবেচনা এই যে, যে 
কোন উপায়েই অর্থ উপার্জিত হউক না কেন, তাহার কিয়দংশ 
দ্বান করিলেই সকল পাপ দুর ভইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে 
এরূপ বদান্ততায় তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। 


ক্রোধ, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা । 

বুদ্ধির দোষে বা শ্বেচ্ছাক্রমে অনেক গহিত কার্য অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে । এরূপ ঘটনাও অমস্তব নয়, যে কোন সদভি- 
প্রায় মূলক ব্যাপার সাধন করিতে গিয়া অন্যের বিরাগ ভাজন 
হইতে হয়। দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ বা হঠাৎ কোন 
অপ্রীতিকর বিষয় সংঘটিত হওয়!রও বিচিত্রতা নাই | 
ফলতঃ ভ্রম প্রমাদ সম্পন্ন মনুযোর পদে পদে দোষ ঘটিবার 
সম্ভাবনা । যত&র ইচ্ছা সাবধান হইয়া চলিলেও সময় বিশেষে 
ব৷ খ্বিধয় বিশেষে অন্তের ক্রোথের পাত্র হইতে হর। 
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লোকে যেমন অপ্রীতিকর বা! অন্যায় ও অসৎ কার্যের 
অনুষঠঠান দেখিলে বা শুনিলে স্বভাবতই রুষ্ট ও অসহষ্ট হইয় 
থাকে, সেই রূপ ন্যায়ানুমে।দিত ও সাধুজন সম্মত কর্ম করিতে 
দেখিয়া প্রীত ও গ্রফুল হয়। 

ক্রোধ মনুষোর প্রকৃঠিসিদ্ধ ধর্ম, ক্রোধের বিলক্ষণ উপ- 
যেগিতাও আছে। ক্রোধ অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের 
অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ। ক্রোধ হইলে নয়নদ্বয় উত্তান ও 
লোহিত বর্ণ, ভ্রযুগল সংকুচিত, অধরোষ্ঠ মন্দষ্ট, শিরা সকল 
স্থিত, স্বর বিকৃত, ও সর্বাঙ্গ কম্পেত হইতে থাকে । তুদ্ধের 
এই সমস্ত লক্ষণ দেখিলেই চিত্তুবিকার স্পষ্টরূপে উপলব্ধি 
হুয়। স্থল বিশেষে উপকারিতা] আছে বলিয়1 ক্রোধে উন্মত্ত 
ও অন্ধ ছওয়। উচিত নয়। 

ক্রোধের উদয় হইলে চিত্র স্থৈর্যা ও হিতাহিত জ্ঞান 
তিরোছিত হইয়। যায়| সুতরাং ক্রোধের সময় নানাবিধ 
অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ক্রোধের 
বশীভূত হইয়া চির শত্রুতা করা অতীব অকর্তব্য। 

সরল ব্যক্তির যেমন হুঠাং ক্রোধের উদয় হয়, সেই রূপ 
তাহা ক্ষণকাল মাত্র থাকে । কুটিলমনার ক্রোধ হইলে 
তাহ! বাহ্য লক্ষণন্থারা ঝড় একটা প্রকাশ পায় না ধটে. কিন্তু 
তাহার সেই ক্রোধ মনোমধো চিরকাল পুষিয়া রাখে। 
সময় উপস্থিত হইলেই তদ্দারা টৈরসাধন করে। ক্রোধের 
বশীভূত হইলে নেক গ্রকার অপকারের সন্তাবনা | এজন্য 
ভাছ। সর্ব গ্রযত্ে পরিত্যাগ করাই শ্রেন্ঃ কলপ। 

ষাছার যেকপ গ্রক্কৃতি, ক্রোধ উপস্থিত হইলে সে তদনুবূপ 
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আচরণ করিয়। গাকে, কেহ তর্জনগর্জন পূর্বক কটু কাটব্য 
প্রয়োগ করে, আর কেহ বা প্রহার পর্যাস্ত করিতেও ক্রটি 
করে না। আবার কোন কোন নরাধম ক্রোধে অন্ধ 
অধীর ও উন্মন্ত হয়া আত্মহত্যা, নরহতা। প্রভৃতি মহাপাপে 
প্রবৃত্ব হয়। মূর্খ ও ইতর লোকেরাই ক্রোধে এইরূপ কাগুজ্ঞান- 
শন্য হইয়। বিগর্তিত আচরণ করিয়া থাকে। ভদ্রলোক উষ্ণ- 
, প্রকৃতি হইলে তীহার! মিট ভর্ঘমনা বা সামান্য রূপ তিরস্কার 
করিয়া উপস্থিত ক্রোধ চরিতার্থ করেন। 

ক্রোধ গ্রকাশের যেসকল উপায় নির্দেশিত হইল, তাহাতে 
কোন বিশেষ ফল লাভ হয় না, গ্রত্যুতত আরও বহুবিধ অনিষ্ট 
ঘটনার দম্ভব; যাহাতে অপরাধীর দোষ সংশোধন হয়; অ- 
বিরক্ত চিত্তে সেইরূপ উপদেশ দ।নই ক্রোধ প্রকাশের যগার্থ ও 
ভদ্ররীতি। 

হসারে নিরস্তরই নান1 প্রকার অপ্রিয় ঘটনা হইয়া 
থাকে। আমাদিগকে সেই প্রত্যেক বিষয়ের জনা যদি রুষ্ট 
ও অসন্তষ্ট হইতে হয়, তবেস্টির হয়৷ আশ্রমে থাকা কঠিন 
হইয়া উঠে। এজনা ক্রোধের উদ্রেক হইলে সহিষ্ণুতা! 
অবলম্বন ও ক্ষম! প্রদর্শন কর! অবশা কর্তবা| সহিষ্ণুতা 
অভ্যাস করিলে বিভিন্ন প্রকৃতি পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশ 
বাদী দ্িগের অপ্রিয়ানুষ্ঠান নিবন্ধন বিরক্ত.ও অদন্তষ্ট হইতে 
হয়না | 

মনুষোর যত প্রকার মানসিক গুণ আছে, তন্মধো সহিত! 
ও ক্ষমা দর্ব প্রধান | সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি সংসারের 
ভূষণন্বরূপ। তাহার! যেমন দশ প্রকারের প্রন্কৃতি বিশিষ্ট 
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প্বশ জনের সহিত একত্র হইয়া সুখ হ্বচ্ছনো কালযাপন 
করেন, অনোও তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক সেই 
রূপে বাম করিতে পারে। সহ্যশক্তি ও ক্ষমা গুণে শত্রুকে 
মিত্রবৎ বশীভূত করিয়। রাখা যায়| 

সকল লোকেরই নান! গ্রকারে অপরাধী হইবার সন্তাবন! 
আছে। এজন্য মকলেরই মহিষ ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত ॥ 
সকলেই অনুকরণ প্রিয়। এক জনকে সহিষুণ ও ক্ষমাশীল 
দেখিলে অন্যেও সেইরূপ হইবার জন্য চেষ্টা! পাইতে পারে। 
গ্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষমাশীল ও সহ্যশক্তি সম্পন্ন হইলে এই ছুঃখ 
ক্লেশ সম্কল ও শক্রতার উৎপত্তিস্থান ভূলে!ক, স্খসাচ্ছন্দ্যের 
নিকেতন ছূলোক তুল্য হইয়া উঠে, তাহাতে অন্ুমান্র 
সন্দেহ নাই। 

সকল প্রকারের অপরাধেই যে সহিষ্। ও ক্ষমাশীল 
'ছুইতে হইবে, এরূপ নয়। মহিষণুতা ও ক্ষমার একটী সীমা 
নির্দিষ্ট আছে, তাহ! অতিক্রম করিলে বিস্তর অনিষ্টপাঁতের 
অ।শঙ্কা, যেদমন্ত অপরাধে সমাজের অনি ও শাস্তিভঙগ হয়, 
ভাহা সহ্য বা ক্ষমার যোগা হইতে পারে নাঃ সেরূপ অপরাধীর 
পন ও শাসন হওয়াই উপযুক্ত। যাহাতে তাহার দোষ 
ষগ্রমাণ হয়, ত|হাতে উদ্বামীন থাক! কাহারও উচিত নয়। 
ভাহ। হইলে দেইরূপ অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাই] 
£লাকস্থিতি ও শাস্তির ব্যাঘাত জন্মিবার সস্ভাবন|। 
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সম্তোষ। 
বিষয় বিশেষে আত্ম গ্রসাদকে সন্তোষ কহে] যদি অ।সী- 


দিগের আহার, বিহার ও বাসস্থান বিষয়ে কষ্ট উপস্থিত হয়, 
অথচ ঘন্দি আমর] সেই সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়! থাকি, 
ভবে সংসারে মানব মণ্ডলীর যে হুখ (সীতাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, 
তাহার কিছুই হইতে পারিত না, তত্তৎস্থলে সন্ষ্ট ন! 
থাকিয়া! যাহাতে সেই কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার চেষ্টা) যত্বু ৪ 
উদ্দ্যোগ করা সর্ধতোভাবে কর্তবা। যে অবস্থায় অবস্থিত 
হইলে নান! ক্লেশ ও নান! বিপদ্‌ পাত হইতে পারে, তাহা 
হুইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা কর! উচিত। তেমন স্থলে 
দত্বষ্ট হইয়া! সেই সকল কষ্ট ভোগ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য 
বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। ক্ষমতা ও সাধ্যান্গুসারে 
আপন অবস্থা উপ্নত কর! এবং শ্রম ও যত্ব করিয়াও যে সকল 
গনিষ্টপাতের প্রতিবিধান হয় না, তাহা অবিরত্ত ও অবি- 
চলিত চিত্তে সহ্য করাই বিজ্ঞের লক্ষণ। 

যেব্যক্কি স্বীয় যত্র ক্ষমতার বিষমীভূত ইষ্ট লাভে 
লহ হয় না, তাহাকে দুরাক।জ্ষ কহে, দুরাকাজ্ষ ব্যক্তি 
কিছুতেই পরিতুষ্ট হইতে পারে ন1। সে যত ধন, যত পবা, 
যত সন্ত্রম ও যত সম্মান লাভ ককুক না কেন, তাহার 
লালসারূপ অগ্নিশিখা উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত হুইয়! উঠে। 
একটা আকাঙজ্ষা পূর্ণ হইলে আর একটী সমুখিত হয়| সে 
বর্ব প্রকারের সুখ সমৃদ্ধি লাভেও সন্তষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইতে 
পারে না। এই জন্য দুরাকাজ্ষ ব্যক্তির এবং উচ্চ পদস্থ 
 ধনশালী লোকের সর্বদ! উৎকঠা ও সর্বদ! অন্গখ | আর 
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ঘে অল্পলাভে সন্তুষ্ট হয়, সে শ্বচ্ছন্দচিন্তে ও নিরুদ্বেগে কাল 

যাপন করিতে পারে । সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাকা কর্তব্য ; 

অথচ দুরবস্থায় পতিত হইয়া সাধ্যান্থুসারে সেই দুঃখের দশা 

হুইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা না করিয়] ক্লেশ পাওয়াও অনুচিত। 

সন্তোষরূপ অমৃতময় সলিলে যিনি বাসনাম্বরূপ অগ্নিনির্ব্বাণ 

করিতে সমর্থ, তিনিই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, আর তিনিই পরম স্থখে 
ংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। 





উৎপন্ন বুদ্ধি। 

সংসার আপদসন্ক,ল, এখানে প্রাণীমাত্রেরই নানাবিধ 
আপদ বিপদ আছে। ইচ্ছা করিয়া কেহই আপদগ্রস্ত হইভে 
ঘায় না। আমর] যতই সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাকি ন| 
কেন, কখনই যে আমাদিগের কোন আপদ বিপদ হইতে 
পারিবে না, এরূপ নয়। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার আপদ 
বিপদ হইবার সম্ভাবন!। আপদ পতিত হইলে ভীত ও 
অভিভূত হওয়া নির্কর্বোধের কর্ম । প্রত্যুত ধৈর্য অবলম্বন 
করিয়া! উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করা 
নিতান্ত আবশ্যক। 

যে বিবেচনা দ্বারা আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাইতে পারি, তাহাকেই উৎপন্নবুদ্ধি বলে। উৎপন্ন 
মতিমান লোকেরা সকল প্রকার বিপদকেই তৃণতুল্য জ্ঞান 
করিয়। থাকেন। অধিকাংশ লোকেই আপদ উপস্থিত 
হইলে কিংকর্তব্যবিমুঢ হইয়া পড়ে। তাহাতে উপস্থিত 


আপদের প্রতিকার .কর! দুরে থাকুক বরং আপতিত বিপদ 
ঙ 
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পরিবর্িত হইয়া উঠে। তেমনতেমন ঘটিলে ভাহাতে প্রাণ 
বিনাশের সন্তাৰনা | এজন্য উৎপন্ন বুদ্ধিবলে যাহাতে উপ- 
স্থিত আপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন 
করা নিতাস্ত কর্তব্য । কথায় বলে “ পতিতঃ পর্বতোলঘুঃ ” 
যখন আপদ উপস্থিত হয়ঃ তখন আর ভয় করিলে চলিবে 
কেন? সে সময় উপস্থিত আপদ হইতে পরিজ্রাণ পাইবার 
চেষ্টা করাই বিধেয় | 

যদ্দি কা্ারও পরিহিত বন্ত্রে অগ্নি লাগে” অনোর সহায়ত! 
লাভের জন্য তাহার দৌড়িয়া যাওয়া! উচিত নয়। কারণ 
সে সময় স্িরভাবে দ্বীড়াইয়া থাকিলে বা ঘোঁড়াদৌড়ি করিলে 
সেই বস্ত্র অতি শীঘ্র পুড়িয়! যায়, তাহাতে সর্ব শরীর দগ্ধ 
হইভে পারে। সেই অবস্থায় ভূতলে গড়াগড়ি দিনে বা 
একখানা কম্বল, সতরঞ্চি ও গালিচা প্রভৃতি স্থূল বরণ 
দ্বারা দেহ 'মাবৃত করিতে পারিলে সেই বস্ত্রের অগ্নি নির্ব্বাণ 
হুইয়। যায়| 

বন্দি কেহ দহ্যমান গৃহ হইতে পণগায়ন কালে দেখিতে 
পায়, যে সমস্ত গৃহ, ধৃমপুর্ণ হইয়াছে» তবে সোজা তারে 
যাইতে নাউ । তাহাতে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা । তৎকালে 
হামাগুড়ি দিয়া যাওয়াই উচিত। মেহেতু সে সময়ে গৃহতলে 
নির্মল বারুর সঞ্চার থাকে। 

কেহ হঠাৎ জলমগ্র হইলে সে যদি সন্তরণে অনতান্ত হয়, 
তবে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হস্তপদ গ্রাক্ষেপ করিতে নাই 1 সেরূপ 
করিলে শীঘ্র ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা! । যে সময়ে স্থিরভাবে 
থাকিয়া শ্বাসযন্ত্র বাযুপুর্ণ করিয়া মুখখানি জলের উপর 
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গাসাইয়া রাধিবার চেষ্টা করিতে হয়1 জীবশরীর জল 
অপেক্ষা লঘুঃ স্থৃতরাং তাহা নিশ্চয় জলের উপর ভানমান 
থাকিবে, কখনই মগ্র হইতে পারবে না। 

শকটারোহণে গমন কালে যদ্দি অশ্ব ভীত হইয়! ভ্রুত- 
ঘেগে পলাইতে আরম্ভ করে, তবে সেই গাড়ি হইতে 
নামিবার চেষ্টা করিতে নাই । সে সময় স্ফিরভাবে বসিয়। উদ্ধা- 
রের উপায় উদ্ভাবন কর! ক্র্তৃব্য। ইহ! অসম্ভব নরঃ যে অশ্ব 
আপনা আপনি স্থির হইতে পারে। যদি তাহ হয়, তবে 
আর কোন আপদ হইবে না। আর যদ্দি সেই দ্রুতগামী 
শকট হইতে অবরোহণ করাই তৎকালে যুক্তিনিদ্ধ বলিয়া 
বোধ হয়, তৰে সেই শকটের পশ্চাৎভাগ হইতে আস্তে আন্তে 
লামা কর্তব্য। ইহাও স্মরণ রাখ। উচিত যে গমনশীল শকটা- 
রোহীর একটা ম্বাভাবিক পুরোবেগ সমুভ্ূত হয়, তাহা 
ইচ্ছ৷ করিলেও নিবারণ করা যায় না। সেই জন্য শকট 
যে দিগে প্রধাবিত হব, তাহার বিপরীত দ্দিগেই নাম উচিত । 
কারণ, তাহা না হইলে পুরোবেগের বলে ভূতলে আছাড় 
খাইয়। পড়িতে হয়। 


মহানুভাবত। | 


সর্ধআঅই এরপ ক্ষুদ্র মন! বাক্তি আছে, যে তাহার! সর্বদ! 
সামান্য সামান্য বিষয়ের দোধানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। যদ্দি 
কেহ কাহারও অপকারের অভিপ্রায় ব্যতীত হঠাৎ সামানা 
অপরাধ করেঃ তবে তাহার। তজ্জন্য মর্মান্তিক জুগ্ধহইয়! 


৬৪ নীতি-শিক্ষা ৷ 


উঠে। এরূপ লোকের! সমধন্খ্রী ও সমান ব্যবসায়ী ব্ক্তির 
প্রতি ঈর্ষ! করিয়া থাকে । তাহারা অনাকে কোন বিষয়ে 
কুতকার্ধ্য হইতে দেখিলে হিংসাঁনলে দগ্ধ হয় । সেই সমস্ত 
পরশ্রীকাতর ক্ষুত্রচেতা ব্যক্তিরা! কাহাকর্তৃক সামান্ত রূপ অপরুত 
হইলেও তাহা! চিরকাল ল্মরণ করিয়া রাখে, এবং স্থযোগ 
পাইলে শতগুণে গ্রত্যপকার করিয়। বৈরশোধন করে। 
প্রশস্তহ্ৃদয় ও উদ্বারচরিত বাক্তিদিগের স্বভাব সেরূপ নয়। 
তাহারা যত্সামানা কারণে বা সহজে অবমানন। জ্ঞান করিয়! 
কখনই কুপিত হন না। তীহাদ্দিগের ক্রোধ হইলেও তাহ! 
অন্পক্ষণ স্থায়ী হয়। এরূপ লোকেরা স্বয়ং কোন বিষয়ে 
অকৃতকার্য হইলে তাহাতে অন্যের ধত্বসাফলা দেখিয়া পরম 
সন্তোষ প্রকাশ করেন, তাহার! 'প্রতিবেশবামীর সমকক্ষ হইতে 
যত্ব ও চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয় 
হিংসাপরতন্ত্র হন না । কেহ কোন বিশেষ অপকার করিলেও 
সহজে মার্জনা করিয়! থাকেন। স্থার্থসিদ্ধির নিমিত্ত চাতুরী ব। 
প্রতারণা করিতে তাহাদিগের কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হয় না। 
সাহারা সামান্য বাক্িকেও সুশীল, সচ্চরিত্র ও ধর্মমপরায়ণ 
জানিলে তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়। থাকেন, এবং অন্যের 
অনিষ্ট ঘটনা দেখিলে অতিশয় দুঃখিত হুন। এন্সপ উদ্দার- 
চরিত মন্তুষোরা মকলেরই হিতৈষী। তাহারা অপর ব্যক্তির 
দুর্নাম করিতে বা শুনিতে নিতান্ত অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়। 
থাকেন। এই রূপ সংম্বতাবসম্পন্ন লোকদিগকেই মহান্ুভব 
বলে। নকলেই একবাক্যে মহানুভবের প্রশংস। করে। মহান্থু- 
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ভব ধলিয়। খাতি প্রতিপত্তি লাত করিতে হইলে, নীচাশয়ত। 
ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করা কর্তব্য। 





স্বদেশানুরাগ। 


ঘটনাক্রমে তিম্নদেশে ভূমিষ্ঠ হইলেও পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি 
সম্পীয় লোক যেদেশের অধিবাসী, সেই দ্রেশেই তাহার 
জন্ম ভূমি বলিয়। বিবেচিত হয়। জন্ম ভূমিকে শ্বদেশ বলে। 
যাহারা ভারতবষীয়, ঘটনা হুত্ধে জনক জননীর বান হেতু 
বিদেশে যদ তাহাদিগের জন্ম হয়, তবে সেই বিদেশজাত 
ব্যক্তিকে ভারতবর্ষীয় বলিয়াই পরিচয় দিতে হইবে। 

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ মনুষা মাত্রেরই শ্বাভাৰিক ধর্ম 
শ্রাত্যেক ব্যক্তিরই হদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ 
করা, বিলক্ষণ প্রশংসার কার্য । ভিন্ন দেশীয়েরা অপর 
জাতির জন্মভূমিকে যতই সামান্য ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে 
তই বর্ধর জ্ঞান করুক না কেন, কিন্তু সকলেই স্বদেশকে স্বর্গ- 
তুল্য আ'র তত্রত্য অধিবাসীদ্দিগকে স্ুসভ্য বোধ করিয়া থাকে । 

যিনি ভিন্নদেশীয় শক্রর আক্রমণ হইতে স্বদেশ ও শ্বজ[তির 
উদ্ধার সাধন করিতে অগ্রনর হন, তিনি মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র 
ও বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া অক্ষয়কীন্তি লাভ করেন। স্বদেশের ও 
স্বঞ্জাতির উন্নতি সাধনার্থ সকলেই যত্বু করিয়া থাকে। যাহার! 
স্বদেশের রীতি, নীতি, আচার, বাবহার, সংশোধন করিতে 
পরিসমর্থ, তাহারাই গ্রতিভাশালী লোক বলিয়া খ্যাতি 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। ষেদেশীয় লোকের। জন্ম 
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ভূমির উন্নতি সাধনার্থ যন্ত্র ও চেষ্টা করে, ও সব্্রদা নান! 
প্রকাঞ্জর নান বিষয়ের শ্ত্রীবুদ্ধি সাধন করিতে পারে, তাহার! 
ভূমগুলে প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেক জন- 
পদবাঁসীর1 কুলক্রমাগত কুসংস্কারে অন্ধ হইয়] শ্বদেশীয় আচার 
ব্যবহারের রেখামাত্র অতিক্রম করিতে চায়না, এরূপ জাতির 
অবনতি ও অধোগতি হইয়া থাকে । 

স্বদেশের প্রতি অন্যায় অনুরাগ গ্রদর্শনপূর্ব্বক কু্মিত ও 
নিন্দিত আচার সকলের বহুমান করিক্াা সে গুলিকে স্থিরতর 
রাখিলে অনেক অমল হইবার সম্ভাবনা । সকল দেশীয় 
লোকেরই অনেক যিষয়ে অনেক ক্রটি আছে । বিশেষতঃ সমস্ত 
জাতিরই এত প্রকারের কুপ্রথ৷। পরিলক্ষিত হয়, যে তাহ! 
সংশোধন করা অবশা কর্তব্য । কিন্ত কোন কোন দেশীয় 
লোকের! স্বদেশের প্রতি অত্যাদর নিবন্ধন সে সমস্ত ন্যুনত! 
পরিহার ও দোষ সংশোধন করিতে চায় ন!। 

বিপক্ষের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবাঁর জন্য বদ্ধপরিকর 
হওয়া উচিত। কিন্তু অন্যায় রূপে ভিন্ন দেশ আক্রমণ করা! 
কদাচই কর্তবা নয়। [যুদ্ধ মহামঙ্গলের নিদান হইলেও অকারণে 
রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে নাই । নিত্রান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে 
শান্তির অবমাননা করিয়া সমরানল প্রজ্লিত করিলে কোন- 
ক্রমেই মঙ্গল হইতে পারে না। শ্বদেশের হিতার্থ অন্যান্য জন- 
পদের অকুশল মাধন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্। 

বাক্তির সমষ্টিকেই জাতি কহে। আবার জাতির ব্যষ্টিই 
ৰাক্কি। এক জনের বে থে নিয়ম প্রতিপালন করিয়া 
চলিতে হয়, লাতিমাধারণের৪ মেই সেই নিয়ম অনুসারে চল! 
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উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেমন আয্মোন্নতি ও প্রতি- 
বেশীর শ্রীবৃদ্ধি কল্পেযন্্র করা বিধেয়, সেইরূপ জাতি সাধারণের ও 
সেই নিয়মান্থুদারে চলা উপযুক্ত । যে জাতি অচ্ছেদ্য 
একতাহ্থত্রে সম্বন্ধ হইয়! থাকে, কেহই তাহাদিগের অনিষ্ট 
চেষ্টা করিয়া কৃতকাধ্য হইতে পারেন না। 


সমীক্ষ্যকারিতা ৷ 

সংসারের ইতভ্ততঃ নানা ঘটনা ঘটিতেছে, সেই সমস্ত 
স্ছিরচিত্তে পর্যাবেক্ষণ করাই মনুষ্য নমাজের উন্নতির একটা 
প্রধান উপায়। লোকের যত বিষয় শিক্ষার প্রয়োন, শিক্ষ- 
কের নিকট বা পুস্তক বিশেষ পাঠ করিয়া তাহ! সম্পন্ন হইবার 
সম্তাবন! নাই। গ্রতিবেশবাসীদ্দিগের কার্যকলাপ ও সাংসা- 
রিক রীতিবর্মব এবং প্রতোক স্থানের বিশেষ ঘটনা, এই সমস্ত 
যথন যেরূপে আমাদিগের সম্মখে উপস্থিত হয়, তখন তাহা 
মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন পূর্বক তত্তৎ বিবয় ভ্বদয়ের 
সহিত চিস্ত| করিয়] দেখা আবশ্যক । তাহাতে যে জ্ঞানোদয় 
হয় তাহাকেই সমীক্ষ্যকারিতা কহে। 

মনুষ্যেরা ঘটন। বিশেষে বা অবস্থ! বিশেষে পতিত হইলে 
তাহাদিগের মনের গতি কিরূপ হয়, আর তাহার! ততকালে 
কিরূপ আচরণ করে, সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি 
লোকের এরূপ অভিজ্ঞত। জন্মে, যে কোন উপদেশ বা পরামর্শ 
দিলে তাহা শুনিয়। সাধারণের ব1 ব্যক্তি বিশেষের মনে কিরূপ 
তাবের উদয় হইবে, তাহা! তাহারা পূর্বেই বুঝিয়া স্থির করিতে 
পরেন। এইর্প বিবেচনাশক্কিকে সাধরণ কথায় অনুমান- 
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সিদ্ধ সংস্কার বলে। সক্ল প্রকারের ব্যবহার কালেই এই 
সংস্কারের উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে । এই গুণ ব্যতীত 
লোকসমান্জে কেহই লমাক্‌ রূপে শিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে ন৷ 

যখন আমরা কোন কষ্টকর বা ভয়ানক অবস্থায় নিপাতিত 
হই, তখন সমীক্ষযকারিত! ছবারাই বিশেষ উপকার দর্শিয়! থাকে । 
এতৎ সম্বন্ধে এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে, যে 
যাহার! মেঘ ও বায়ুর প্রকার তেদ বিশেষ রূপে পধ্যবেক্ষণ 
করিতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহারা কতকগুলি কারণ দেখিয়। 
ঝাড় বৃষ্টি ও করক। পান্তের বিষয় অগ্রেই অন্ুমানসিদ্ধসংস্কার 
ঘ।র। উপলব্ধ করিতে পারে। এইরূপ কোন বিরক্তিকর 
কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইলে যন্নি আমরা ভাহার অবস্থাগুলি 
পুঙ্থানুপুঙ্গ রূপে আলোচন। করিয়! দেখি, তবে নিরাপদে সেই 
বিপদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই। 

কতক গুলি লোক এরূপ আছে, যাহার কোন ভয়ঙ্কর 
অবস্থায় নিপভিত হইলে অন্যের অপেক্ষায় কেবল যে শুদ্ধ 
ধৈর্ঘ্যশালিতা এবং .উৎপন্নমতিমন্তা গ্রদর্শন করিতে পারে 
এরূপ নয়। তাহারা মেই আপতিত আপদ হইতে অবলা. 
ক্রমে উদ্ধার পাইবার উপার উদ্ভাবন করিয়। লইতেও সমর্থ হয়। 
দেই সমস্ত ব্যক্তি বত উপায় আবিষ্কার করে, তন্মধ্যে যে সাধনটী 
সবিশেষ ফলোপধায়ক হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাবিয়। স্থির 
করিতে পারে। কার্ধ্যকালে তাহার একটা উপায় ব্যর্থ হয়! 
গেলে, যেঈী অসোঘগাধন, েইটাই নির্বাচন করিয়া লয়। 
সংক্ষেপে এরূপ বল। ঘাইতে পারে, যে সেই সকল সমীক্ষ্যকারী- 
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লোঁকের হৃদয়ে উপায় সমষ্টি উদ্ভাবনের অক্ষয় গ্রত্রবণ বিদ্বামান 
আছে। এইগ্টণচী কোন কোন লোকের স্বভাবতঃ প্রবল থাকে 
বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই এই ক্ষমতা পরিবর্ধন করিয়। 
লইতে সমর্থ হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 





অসুয়া ও মাসর্ধ্য 

নিগুপ লোকের! অন্য বাক্তিকে বিশেষ গুণ সম্পর 
দেখিলে অসুয়া করে। আপনার মঙ্গল ও পরের অনিষ্ট 
দেখিতে সকল ব্যক্তিরই অভিরুচি জন্মে। যাহাদিগের 
নিজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, তাহণরাই পরের ভাল দেখিতে 
পারে না॥ সেরূপ বাক্তির অনোর অনিষ্ট সাধনার্থ অন্থয়! 
করিয়া থাকে । যাহাদ্দিগের এক কালে আত্মানুসন্ধান নাই, 
এবং পরের সমস্ত বিষয় লইয়া! অহোরাত্রি আলোচনা করিয়! 
বেড়ায়, তাহারাই মস্য়]শীল ব্যক্তি। ধাহাদিগের পুরুষানুক্রমে 
কুলমর্ধযাদা আছে, তাহার৷ যদি একজন সামান্য ব্যক্তিকে 
সম্মানভাজন হইতে দেখে, তবে অন্ুয়ান্থিত হয়। তাহার 
কারণ এই যে তাহারা তাদৃশ লোকের অভ্যুদয় দেখিলে, 
আপনার অবনতি মনে করে। 

বৃদ্ধ, বিকলদেহ, অনভিজাত, নিন্দা গ্রস্ত এবং ক্লীবেরাই 
সচরাচর অন্ুয়! পরতন্ত্র হয় । কেন না যাহার! শ্বাভাবিক দৌষ- 
দুষ্ট, তাহাদিগের আত্মোন্নতি আকাশকুন্থমবৎ নিতান্ত অসম্ভব 
ও অলীক পদার্থ মধ্যে পরিগণিত, স্ৃতরাং তাহারাই পরের 
অনিষ্ট কারয়া আত্ম মর্যাদা] বাড়াইবার চেষ্টা পায়) 
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আর সেই কার্ষ্যে জভিনিবেশপূর্বক মনকে কতক পরিমাণে 
স্থৃশ্থির করিয়] রাখে। 

যাহারা কলে কৌশলে বা কষ্টে স্ষ্টে আপনার অবস্থার 
উন্নতি করিয়াছেঃ তাহারাও অসুয়ান্বিত হর। কেহ অক্রেশে 
ধনার্জন করিলে সে রূপ লোকেরা তাহা দেখিয়। সহ্য করিতে 
পারে না, তাহারা অপর ব্যক্তিকে আপনার অনুভূত পৃর্বব 
ক্লেশ পাইতে দেখিলে বিলক্ষণ সস্তোষ লাভ করে। 

যাহার চপল ম্বভাব নিধন্ধন এককালে নান! বিষয় 
শিখিতে চেষ্টা পায়, তাহারাও অস্য়াপরবশ হয়। কেন না 
যুগপৎ নান শান্তর অধায়ন করিলে কোন বিষয়েই সম্যক 
ব্যুৎপত্ভিলাভ ঘটিয়। উঠে না। স্থৃতরাং সমস্ত বিষয়েই 
অন্যাপেক্ষা অনেকাংশে ন্যুনতা থাকিয়৷ ঘায়। আপনার 
অপেক্ষা অপরকে বিশেষ ক্কৃতী ও গুণবান্‌ দেখিলে অস্থয়! 
প্রকাশ ব্যতীত তাহাদ্দিগের আত্মাদূর চরিতার্থ করিবার আর 
কি উপায় আছে? 

সচরাচর দেখা যায়, যে, সতীর্থ, দায়াদ, ও সহযোগীর 
উন্নতি দেখিলে অয়! জম্মে। কেনন। তাহাতে পর্বত্র 
মিজের ন্যনত। প্রকাশিত হয়। দশের মুখে যশের অন্ত 
প্রখ্যাপিত হইলে ত্বতই অসুয়া বুদ্ধি পাইবার কথা। জ্ঞাতি- 
বিরোধেরও নিদান এই | 

অঙ্থুয়। ও মাৎসর্য্যের সাধারণ বিবরণ কথিত হইল। 
এক্ষণে তাহার ন্যনাধিক্য প্রদর্শিত হইতেছে। 

উপযুক্ত ব্যক্তির উন্নতি দেখিয়। লোকে তত অনুয়া করে 
না। তাহাতে সাধারণে গজদস্ত সুবর্ণে মণ্ডিত বলিয়! মাৎসধ্য 
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গাকাশে উপেক্ষা করিয়া! থাকে । পরজ্পর সমতুল্য বাক্তি 
ন]! হইলেও অস্য় চলে না। রাজার উন্নতি দেখিলে 
প্রজার! অকুয়। করিবে কেন? বরং তদষ্টে অনা ভূপালের 
মাৎসর্ধয জন্মিবার সম্ভাবনা । আবার অযোগা বাক্তির 
ত্ভুাদয়ে লোকে প্রথম প্রথম অসুয়া চক্ষে ঈক্ষণ করে। 
পরে, তাহাকে ভাগাবান্‌ পুরুষ বলিয়! ক্রমে ক্রমে অহ্য়া 
করিতে নিরন্ত হয়। যদি কোন প্রাচীন গুণবান্‌ ব্যক্তি 
সহম। উন্নত হইয়া! উঠেন, তবে তিনিও সাধারণের অন্ুয়া-* 
দৃষ্টি হইতে নিফৃতি পাইতে পারেন না। লোকে একজন 
সামানা বাক্তির গুণবত্তায় অধিক পক্ষপাঁত প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই 
গুণশালী বৃদ্ধকে অবজ্ঞা করিয়।৷ থাকে । 

অল্পে অল্পে উন্নতি অপেক্ষা হঠাৎ অভয় হইলে অধিক- 
তর অনুয়াম্পদ হবার কথ । যেহেতু সেরূপে বৃদ্ধি দেখিলে 
লোকের মনে অতিশয় বেদন1 বোধ হয়। কিন্ত ক্রমোন্নতি 
দেখিতে দেখিতে সহ্য হইয়া আইসে। তাহ! দেখিয়া! কেহ 
বড় একটা ক্রেশানুভব করেনা । আবার যাহারা নান! 
গ্রকার কষ্ট পাইয়! উন্নতি লাভ করে, তাহারাও সাধারণের 
অসুয়! দৃষ্টি হইতে নিষ্ৃতি পায়। বরং সেরূপ লোকের 
প্রতি প্রতিবেশীগণ অনুগ্রহ গ্রদর্শন করিয়া! থাকে । অন্থুকম্পা 
গ্রকাশ অস্ুয়া রোগের অমোঘ ওঁষধ স্বরূপ, বুদ্ধিমান লোকের! 
উচ্চপদস্থ হইলে সাধারণের সন্মুণে নিজ কার্্যের পরিশ্রম ও 
ক্লেশ প্রকাশ করিয়া লোকের অনুয়! দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি 
পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। | 

উন্নতির সময় গর্বিতভাবে কাহারও প্রতি প্রভৃত্ব প্রদর্শন 
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করিতে নাই! আত্মগৌরব বা আত্মশ্লাঘ! গ্রকাশ করিলে 
সাধারণের অঙ্গুয়া ভাজন হইতে হয়| এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তির! 
সকলের সমক্ষে সামান্য বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিয়া 
তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাহাতে লোকে সন্ত 
হইয়। অস্ুয়া প্রদর্শনে ক্ষান্ত হয়। আবার আত্মগৌরব 
প্রকাশ ন৷ করিলেও দোষ, তাহাতেও লোকে অষোগা ও মুছু 
মনে করিয়। থাকে। 

যে ব্যক্তি সাধারণের অস্ুয়া ভাজন হয়ঃ তাহার আর 
নিস্তার নাই। সে ব্যক্তির অনুষ্ঠিত সমস্ত সৎকার্ষ্যই অসথয়া- 
পরবশ লোকে স্বার্থসন্বন্ধদূষিত ও দুরতিসন্ধিমূলক বলিয়া 
প্রচার করিয়া বেড়ায়। অসুয়া পরবশ হইলে নিজের কোন 
স্বার্থনম্পর্ক ন! থাকিলেও অনর্থক ও অন্যায়দপে অনিষ্ট 
করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এই প্রবৃত্তিকে খলতা বলে। খলেরা অন্য 
কোন মহৎ অনিষ্ট করিতে না পারিলেও ছুর্নাম ও অখ্যাতি 
প্রচারে ত্রুটি করে না। সকল মনোবুত্তিরই বিশ্রাম আছে। 
কিন্তু অন্থয়। বৃত্তি নিবৃত্তি থাকিবার নয়। তাহা সর্ধদ! জাগ- 
কক থাকিয়! অন্তঃকরণ মলিন ও পরানিষ্ট সাধনব্যাপারে 
সন্ধুক্ষিত করিয়া রাখে। 

অস্ুয়া বৃত্তির বিলক্ষণ উপযোগিতাও পরিদৃষ্ট হয়। যখন 
কোন প্রবলপ্রতাপ দুদ্ধর্ধ ব্যক্তি অন্যায় রূপে লোকপীড়ন 
আরস্ত করে, তখন অন্ুয়া পরবশ লোকদিগের আন্তরিক চেষ্টা 
ও অকৃত্রিম যত্বেই তাহার পতন সাধন হইয়া থাকে। তাহা- 
তেই নংসারের অনেক অমঙ্গল তিরোহিত হয়। 


নর 
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সন্দেহছ। 


ফোন বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানের অতাবকে সনদে কছে। 
অনেকেরই অনেক বিষয়ে সংশয় থাকে। আবার এমন 
লোকও দেখিতে পাওয়া! যায় যে তাহার! সকল বিষয়েই 
জন্দিছান, তাহাদ্িগের সন্দেহ কিছুতেই নিরান্তৃত হয় না। 
তাহার! কাহারও কথায় ব৷ কার্ধো প্রত্যয় করে না। সামানা, 
মামান্য বিষয়ে ছল ধরিস্ট লোকের ছরভিসন্ধি কল্পনা 
কাঁরয়। থাকে । এরক্ধপ স্বতাব পরিবর্ভন কর! নিতান্ত কর্তবা। 
সন্দিগচিত্ত লোকের অন্তঃকরণ মলিন বলিয্বা সর্বাদাই 
তাহাদিগের আত্মকলহ ও আত্মবিচ্ছেত্ব ঘটে | ভাতার! কোন 
কার্ধ্যই সুশৃঙ্খল রূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেনা । ভূপাল লন্দি্- 
মনা,হইলে প্রজ। পীড়ন করেন। অযাত্য সন্দিষ্ধচেতা। হইলে 
অব্যবস্ছিতচিত্ত হইয়া থাকেন। 

অশিক্ষিত ও অক্ঞান লোকেরাই যে সন্দেহযুক্ত হুইয়! 
থাকে, শ্ররূপ নয়। বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা লন্ধগ্রতিষ্ঠ ব)ক্তিরাও 
এই সনোহ রোগে আক্রান্ত হন। বিজ্ঞব্যক্তিদ্ধিগের কোন বিষয়ে 
বিচিকিৎস! জন্মিলে যাহাতে সেই সংশয়ের অপনোদন হইতে 
পারে, ভীহার! তদনুয়ূপ চেষ্টা করিতে ক্রুটি করেন না। 
কিন্তু মূর্থের। জাতমন্দেহকে চিরকালের জন্য হৃদয়ে প্রোথিন্ভ 
করিয়া রাখে। ্‌ ্‌ 

অন্ঞানতাই সন্দেছের নিদান। কোন বিষয় বিশেষ রূপে 
বুঝিতে না পারিলেই মনে মনে নান! প্রকার বিকল্পের 
উদয় হয়। সংশয় জন্মিলে তাহার তত্বাহুসন্ধান করিয়! 

৭ 


| ৭৪ . শীতি-শিক্ষা । 


দেখা কর্তধ্য। সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহ! মনোমধ্যে 
পুষয়া না রাখিয়া লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করা উচিত ॥ 
হৃদয়ে নিহিত করিয়া রাখিয়া সংশয়কে উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইতে দেওয়া অবিধেয় । তাহাতে হৃদয় মলিন হইরা উঠে! 
সাহা ভাবিয়া সন্দেহ করা যায়, তাচা। যথার্থ হওয়1 
আশ্চর্য নয় | সংসারের অধিকাহশ লোকই লোভী এবং 
কআাথপর, নিরবচ্ছিন্ন ধর্মপরায়ণ লোক অতিশয় বিরস। 
এজনা সমস্ত পিষয়ে সংশয় করিয়! চলিলে প্রায়ই ক্ষতিগ্রন্ত 
হইতে হয়। সনোমধো সন্দেহের উদয় হইলে আহা বাক্তি 
না করিয়া সকল বিষয়ে আত্মনাবধান হইয়। চলা উচিত। 
খল গ্রক্ৃতি লোকের! অকারণে সাধুর গ্রতি সন্দেহ জন্মাইয়! 
দেয়। কোন সৎলোকের কার্ধে বন ব্যবহারে সংশয়ের 
আকির্ভাব হইলে তাহার নিকট মনের কণা তাঙ্গিয়া বল! 
কর্তবা। তাহাতে হয় সকল বিষয় শুনিয়! সন্দেহ দূর হইবে, 
নয়, যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সে ব্যক্তি আর 
কখনই তেমন কার্দ করিবে ন!। কিন্তু নীচ গ্ররুতি ন্যক্তির 
- পক্ষে এরূপ নিয়ম কার্যকারী হয় না। তাহার! এক বার 
এক ব্যক্তির সন্দেহের পাত্র হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে পারিলে 
চিরকালের জন্য সাধু বাহার পরিত্যাগ করিয়া থাকে | 


নীতি-শিক্ষা | 





সাংসারিক কার্াধ্যায়। 


ব্যবপায় । 


সংসারে বাম করিতে হইলে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রার 
প্রয়োজন, একের পরিশ্রমে তাহার কিছুই প্রস্ত্তত হইন্তে 
পারে না) শ্রমপ্ীবী লোকের বহুবিধ বস্তজজাত প্রস্তুত করিয়! 
বিক্রয় করে, গৃহস্থদ্িগকে নিদ্দিষ্ট মূল্যদিয়। গ্রায়োজনান্ুসারে 
সেই সকল ক্রয় করিয়া লইতে হঞ্খ। কোন দ্রব্য ভ্রয় করিতে 
হুইলে অর্থের আবশ্যক । বিনা পরিশ্রমে অর্থ প্রাপ্তি অতিশয় 
কঠিন। এজন্য যে যাহা স্গুন্দররূপে বুঝিতে ও নির্ধ্বাহ 
করিতে পারে, মে সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। ব্যবসায় 
করিনেই ধনাগম হইয়া থাকে। 

অভিলষিত ধনলাভ বা! উপজীবিকার সংস্থান জন্য যে 
সকল কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ব্যবসায় বলে। লোক- 
সমাজে বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, পশুপালন, চিকিৎসা, ভূম্যধিকার 
ব্যাবহারাজীব, দালালী, ধর্্া, বিনোদ, ভূতি গ্রহণ, হিংস।, 
অপহরণ ও তিক্ষা এই চতুর্দশ প্রকারের ব্যবসায় প্রচলিত 
আছে। ঃ 

১ এক বসন্ত অন্য সামগ্রীর সহিত পরিবর্তন করিয়! 
লওয়াকে ' বাণিঘা, বলে। বািঘ্য মহোপকারী ব্যবসায়, 
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যাহার! বাণিজ্য কার্ধে লিপ্ত থাকে, তাহারা স্বাধীনতা! রক্ষা 
করিয়! প্রভৃত ধনোপার্জনে সমর্থ হয়। মানব মণ্ডলী দ্বার! 
যে সকল অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, ও অশ্রুতপূর্ব মহৎবাযাপা র 
মংসাধিত হইতেছে, সেসমস্তই বাণিজোর প্রসাদাৎ। এক্ষণে 
আমর! যে সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছি, বাণিজ্য ব্যবসায় 
প্রচলিত না থাকিলে তাহার কিছুই হইত ন1। পৃথিবীর 
যাবতীয় কল্যাণকর কর্দ্মই বণিকদ্ধিগের ধনব্যয়ে নিষ্পন 
হুইতেছে। 

২$ ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজবপন, ও শস্যোৎপাদনকে কৃষি 
বলে, কৃষিকার্ষোর বিস্তর ফল। আমাদিগের খাদ্য ও বাব- 
হার্যয ভ্রব্যের মধ্যে অনেক সামগ্রীই কৃষিকর্মা সভৃত। কৃষি 
ব্যবমায় প্রচলিত ন। থাকিলে আমরা কখনই স্থুখ স্বচ্ছন্দ 
জীবনকাল যাপন করিতে সমর্থ হইতাম না। 

৩। নৈসর্ণিক কোন পদার্থকে সাধারণের ব্যবহার্য 
করণাশয়ে তাহার ব্ূপাস্তরত| সম্পাদনের নাম শিল্প। যে 
সকল দ্রব্য-সামগ্রী আমাদিগের গ্রায়োজনে লাগে, সে সমস্তই 
এই পৃথিবীতে শ্বভাবতঃ উৎপন্ন হুইয়। থাকে বটে কিন্ত 
শিল্পকর্ম ব্যতীত তাহা! সাধারণের বাবছার্ধ্য হইতে পারে 
না। তত্তিন্ন শিল্পকর্ম্বারা অদ্ভুত যন্ত্রাদি বিনির্িত 


_. হওয়াতে মনুয্যদিগের পরিশ্রমের হাস ও সখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 


গাইয়াছে। 

৪1 পোষধিত জন্তদ্বার জীবিকা সংস্থানকে পণ্ডপালন 
ব্যবসায় বলে । এই ব্যবসায়ের কল্যাণে আমর! উত্তমোত্তম 
শীতবারক বস্তাদি প্রাপ্ত হইতেছি, এবং কোন কোন পপ্দ্বার 
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নান! প্রকার কার্ধ্য করাইয়! পরিশ্রমের হাস ও ভোগ সুখের 
চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকি। | 

৫1 উুধধ প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা শারীরিক ব্যাধি বিনাশ- 
ক্রিয়াকে চিকিৎসা বাবসায় বলে। আমাদিগের সর্বদ! নান! 
রোগ জন্মে। এই ব্যবসায় না থাকিলে আমাদিগকে রোগের 
যাতনা ভোগ করিতে ও অকালে বৃতুামুখে পতিত হইতে 
হইত। চিকিৎন। ছুই প্রকার, 'মৃধ ও অস্ত্র; উত্ভিদও খনিজ 
পদ্দার্থ হইতে রাসায়ানিক প্রিয়া ওঁধধ প্রত্থত করিয়! 
তদ্ধার। পীড়া শাস্তিকরাকে ওষধ চিকিৎসা, আয় অস্তদ্বার ক্ষত 
ভ্রণাদির ত্বক ভেদ করিয়া দূষিত পৃয এবং রক্তাদ্ি নিঃসারণ 
করাকে অস্ত্র চিকিৎসা কছে। 

৬। বাহার! ভূমির উপস্বত্ব দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করেন, 
তাহাদিগকে ভূমাধিকারব্যবসায়ী বলা যাতে পারে। রাজাই 
গ্রক্কত তৃত্বামী; প্রতোক প্রজার নিকট কর আদায় করা 
রাজার পক্ষে সুবিধা ছয় না! বলিয়! তিনি তাহার অধিকৃত 
বিস্তুত দেশগুলি থণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিক্বা কোন কোন 
হ্যক্িরর উপর তাহার এক এক থণ্ডের কর আদায় করিবার 
ভাঁর অর্পণ করেন, ইহী।রাই সামানঝাতঃ জমিদার বলিয়া উত্ত 
হন। জমিদারের। নংগৃহীত কর হইতে রাজার প্রাপা রাজন্থ 
রাজভাগারে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ আপনাদের লত্য 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়! থাকেন। 

৭। ক্রয় বিক্রয় ব! বিষয় বিশেষের যোজন! করাকে 
দালালী কহে। ঘটক, দালাল, মোক্তার প্রভৃতিকে দ।লালী 
বাবমায়ী বলে। 


4৮ নীতি-শক্ষা । 


৮ বিচারকের নিকট তর্ক বিতর্ক করিয়া, অথব! যুক্তি 
গু ব্যবস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থী বা! প্রত্যর্থীর আবেদন সমর্থন 
করাকে ব্যবহারাজীববাবসায় বলে। 

চিরকানই প্রবলের! ছূর্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়! থাকে, 
ছর্বল ব্যক্তি রাপ্রদ্বারে অভিযোগ করিয়া! সেই অভ্যাচারীর 
দৌরাত্মা হইতে নিষ্কৃতি পায়। রাজন্বারে অভিযোগ করিতে 
হইলে ব্যবস্থা শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। তাহ! ন। 
হইলে কদাচই ধর্্মাধিকরণে উপস্থিত হওয়া যায় ন1। 

পৃথিবীর অধিকাংশলোকেই লিখন পঠনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ | 
সুতরাং ব্াবস্থ।শাস্ত্ অধ্যয়ন কর! সাধারণের পক্ষে নিতান্ত হুর্ঘট। 
কেহ অধ্যয়ন করিলেও সর্বদ! আলোচন! ব্যতীত মনে করিয়া 
রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্যবস্থা! শাস্ত্র চিরক1ল একপ্রকার 
থাকে ম1। মধ্যে মধ্যে পরিবর্ধিত, পরিবদ্ধিত ও নূতন 
সংকলিত হয়| ব্যবস্থাশান্ত্র অধ্যয়ন্রে এত গ্রতিবন্ধব। সকল 
কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া লর্বদা ব্যবস্থা! শাস্ত্র লইয়া! থাকিতে পারিলে 
ক্ষথধিৎ বুৎপত্তি লাভ কর়। যাইতে পারে । এত পরিশ্রম সহ- 
ক্ষারে ব্যবস্থান্ত হইয়া. আঅভিতোগ কর! কদাচই সন্ভবে না। 
তজ্জন্য কতকগুলি লোক বাবস্থ! শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লা করিয়া 
বাবহারালীবের ব্যবসায়ে গ্রবৃত্ত হয়। তাহারাই 1ববদমান 
লোকদিগের গ্রতিনিধি হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়া! দেয়। 
যাহর। অর্থী ব গ্রত্যীঁ, তাহাদিগকে কেবল গ্রয়োজন মত বায় 
করিতে, ও বিবাদের 'আন্পূর্ব্িক বৃত্তান্ত ব্যবহার়াজীবকে অব- 
গত করিয়া রাখিতে হয়, এতসিন্ন অর্থী বা গ্রত্যর্থীকে আর 
কোন বিষয়েই চিত্ত! করিতে হয় না। 
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১) গীত, বাদা, ইন্দ্রজাল, নাটকাদির অভিনয় এবং 
চিত্তবিনোদ্ক অপরবিধ যে কোন কার্ধোর অনুষ্ঠান করিয়া ধন 
গ্রহণ করাকে বিনোদ বাবপায় বলে। গায়ক, বাদক, বাজীকর, 
মর্তকী প্রভৃতি এই বিনোদ ব্যবসাম়ী । 

১০) কোন ব্যক্তির পারমার্ধিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান 
পূর্বক ধন গ্রহণ করাকে ধর্ম ব্যবসায় কহে | গুরু, পুরোহিত 
ও ধর্দশান্ত্র বক্তা ধর্ম্যব্যবসায়ী। 

১১। টনিক, মানিক ব! বাৎসরিক নিয়মে বেতন বা 
পারিশ্রমিক লইয়া! অম্যের যে কোন কর্ণ সম্পাদন ঝরাকে 
ভূতি গ্রহণ ব্যবসায় বলে | আমাদিগকে যদি হুয়ং বা গ্বহত্তে 
সকল কর্ম সম্পাদন করিতে হইত, তবে সুশৃঙ্খল! পুর্বান্ধ কোন 
ার্য্যই নির্বাহ হইতে পারিত না! গ্রত্যুত্ত তাবৎ তবার্ঘযই 
অসম্পূর্ণ থাকিত। 

যাত্যশাপন, গ্রজাপালন, শান্তির, ন্যায় রক্ষা, বজ্যের 
গুভামুষ্ঠন। বিপক্ষ দমম, ইত্তযাদি অনেক বিষগ্বে রাজাকে 
ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এইক্মপ, বণিবদিগকে পণা সংগ্রহ, নানা 
স্থানে পণ্যপ্রেরণ, ফ্য় বিক্রয় ইত্যাদি অনেক কার্ধ্য ঝরিতে 
হয়] যদি রান! বা বণিককে সকল কার্ধ্ শ্বয়ং সম্পাদন, করিতে 
হইত, তবে কখনই চলিত না। শুই লন্য সেই সবল কার্্য- 
নির্ধাহার্থ বেতন দ্বিয়। লোক নিযুক্ত করিবার খ্যবহারি হই- 
স্নাছে। রাজা ব। বণিক প্রভৃতির আদেশমতে €দই সকল 
নিষুক্ধ লোকেরা মমস্ত কাধ্য-নির্ববাহ করিয। থাকে। ভৃত্তি- 
ভূক লোকেরা কর্মচারী ও তৃত্য এই ছুই শ্রেণীতে নিবিষ্ট | 
যাহারা কোন বিশেষ কার্ধ্য সম্পীদনা্থ নিযুক্ত হয়, তাহারা 
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কর্মচারী আর যাহার] কেবল প্রভুর সেবা! শুশ্রষা ও পরিচর্ধ্যার 
্ন্য থাকে, তাহারা ভৃত্যপদ বাচা । 

১২। বস। চম্ম বামাংসের অন) জীবহিংসা করিয়। উপ- 
জীবিক! সংস্থানকে হিংসা বাবসায় বজে। ব)াধ, কস ও 
জালজীবীর! ছিংমাব্যবসায়ী। 

১৩। ছলে বলে বা কৌশলে অন্যের সম্পত্তি গ্রহণ 
্রাকে অপহরণ ব্যবসায় বলে, দন্থা, তঙ্কর ও প্রবঞ্চক 
গ্রভৃতি অপহরণ বাবসাম়ী। 

১৪। পুণা কামনায় ঘাহা প্রদত্ত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়! 
স্বীয় অতাব মোচন করাকে ভিক্ষ। ব্যবসায় বলে। ভিক্ষা 
হই প্রকারে প্রদত্ত হয়। যাছার! দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্বক 
যাচ্জ্ঞ। করিক্লা কিছু গ্রহণ করে, তাহাদিগকে যাচক কছে। 
অধ্যাপক প্রভৃতি সম্তাত্ত লোকেরা এরূপে ভিক্ষা করেন ন1। 
তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনয়ন পূর্বক 2 
সহকারে ভিক্ষ! দিতে হয়। 

যে চতুর্দশবিধ য/বদায়ের বিষয় লিখিত হইল, তাহা 
উত্তম, মধ্যম ও অধম. এই তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট। বাণিজা, 
কৃষি, শিল্প ও পশুপলন, এই চারিটী উত্তম। চিকিৎসা, 
ভূম্যধিকার, দালালী, বাবহারাজীব, ধর্ঘ্যা, ও বিনোদ এই 
ছন়্টা মধাম। ভৃতিগ্রহণ, 'ছিংসা, অপহরণ, ও ভিক্ষা! এই 
চারিটি ব্যবসায় অধমের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। 

জীবমাত্রেই স্বাধীন থাকিতে তালবামে, অধীনতাশৃঙ্খ্ে 


... বন্ধ হইয়া থাকিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কোন ব্যক্তির 


অধীন হইয়! প্রতৃত ধনার্জন অপেক্ষ। সর্ববন্্ের বিনিময়ে স্বাধী" 
ঃ রঃ 
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নত! গ্রহণও সমধিক সুখকর, সুতরাং যে ব্যবসায়ে স্বাধীনতা 
রক্ষ! করিয়া ধনোপার্জন করা যাপন, তাহাই মমাদৃত ও অব- 
লম্ষিত হইয়া! থাকে। বাণিজা, কৃষি ও শিল্প এই বাবসাম় ত্রয় 
অনুষ্ঠান করিলে যেমন প্রচুর উপাজন হয়, সেই রূপ তাহাতে 
ত্বাধীনতা রক্ষারও কোন ব্যাথাত নাই। আদিমকালছুইতে 
কতশত মনুষ্য ইহার অন্যতরবৃত্ি অবলম্বন পূর্বক ন্ুখ- 
স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিয়া আমিতেছে, এই বৃত্তি 
ভ্রয়ের প্রসাদে নান! জনপদের) বিবিধ বিদ্যার ও বহ্প্রকার 
ব্যাপার বিশেষের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। 

কৃষি ও শিল্প এই ব্যাবসায় দ্বয় যদিও বাণিজ্যের ন্যায় লাত- 
অনক বৃত্তি না হউক, কিন্তু এই ছুইটি কার্ধ্য দ্বারা সংসারের 
অনেক উপকার হইতেছে । আমরা যেসকল স্ুশ্বাহ্‌ পুষ্টিকর 
খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়। জীবিত থাকি, আর যে মস্ত 
বন্তাদ্রি ব্যবহার করিয়া শীত, বাত, আতপ, ও বৃষ্টি গ্রতৃতি 
আপদহইতে দেহ রক্ষা করি, সে সকলই কৃষি ও শিলপ রূপ 
কল্পবৃক্ষের মনোহর ফল স্বরূপ । কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়।- 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয্কমান হইবেক, যে কৃষি ও শিল্প 
বাণিজা হইতে স্বস্ত্ত্র পদার্থ নয়।. কৃষি ও শিল্পবৃক্ষ শ্বরূপ 
আর বাণিল্্য তাহার ফল তুল্য। অগব কৃষি ও শিল্পের 
অন্তঃসারই পরিণামে বাণিজ্য রূপে পরিণত হইয়া লোকের 
সুখ সৌভাগ্য পরিবর্ধন করিয়া থাকে। 

চিকিৎসা, ভূম্যধিকার দালালী, ব্যবহা রাজীব, ধর্থর্য ও 
বিনোদ এই ছয়টি বাবসায়কে মধ্যম বলিয়া! কথিত হইয়াছে, 
কারণ, পুর্কোক্ত ব্যবসাঁয অবলম্বন করিলে যেমন লাত হয়, 
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এ বৃত্তি গুলিতে ততদূর আশা করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ 
যাছারা এই নকল বাবসায় করিয়া! থাকে, তাহার! নিতান্ত 
পরভাগ্যোপজীবী। তবে ইহার মধ্যে চিকিৎসা ও ভূম্যধিকার 
অপেক্ষাকৃত উত্তম । | 

ভূতিগ্রহ্ণ, হিংসা, অপহরণ, ও ভিক্ষা এই চারিটি বৃত্তি 
অধমের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, হিংসা ও অপহরণ অতি- 
নির্দয় 'ও ছুরাচারের কন্মা। যাহাদিগের লেশমাত্রও ধন্ম- 
জ্ঞান আছে, তাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন কর৷ দূরে থাকুক, 
প্রত্যুত ইহার নান শুনিলেও কর্ণাবরণ করে। ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিলে তেজঃ বীর্য, মান সম্ভ,ম ও স্বাধীনতায় 
একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়| ভিক্ষোপজীবীর বহুদ্বার ভ্রমণ 
ভিন্ন উদরান্নের সংস্থান হয় না| দ্বারে দ্বারে পর্যাটনে 
যেরূপ পরিশ্রম হয়, লাভও তদন্ুরূপ নয়। ফলতঃ এই বৃত্তিটা 
নিতান্ত জঘনা। সর্বদ! আটা লোকের তোষামোদ্, ধনীজন 
সমীপে স্বীয় লঘুত্ব স্বীকার, এ নমুদায় হুত্ত পদাদি বিশিষ্ট 
শ্রমক্ষম ব্যক্তির কার্ধ্য নয়। তবে যাহারা পরিশ্রম সাধ্য- 

কাধ্য করিতে নিতান্ত' অপারগ, এমন অন্ধঃ খগ্ত, আতুর ও 
বুদ্ধ গ্রভৃতি লোকেরা অগতা! এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। 

_ শান্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বাণিজো লক্ষী বশীভূত থাকেন, 
কুষিকার্ষ্যে বাণিজ্যের অদ্ধেক এবং রান সেবায় তাহার 
অর্ধেক লাভ হর, কিন্তু ভিক্ষা করিলে কিছুই হয় না। 

এই অধম বুত্তির মধ্যে ভূতিগ্রহণ আবার সর্ব্বাপেক্ষা হেয় | 
নীতিজ্ঞেরা ইহাকে শ্ববৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভূতিভূক্‌ 
যতবড় ইচ্ছা মর্যয।দ/শালী ও উচ্চ পদাভিযিক্ত হউনু না কেন, 
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হ্টিনি পরের দাস ভিন্ন আর কিছুই নন। ভৃতিজীবীদ্দিগের 
মধ্যে কেহ কেহ পদামুপারে অধীন কর্মচারীর প্রতি গ্রতৃত্ব- 
প্রদর্শন কত্িতে পারেন বটে, কিন্তু তিন যে আপনি আপনাঃ 
গ্রভু নন, আর কেহ না কেহ যে সাহার উপর কর্তৃত্ব করিয়! 
থাকেন, তদ্দিময়ে কোন সন্দেহ নাই | 
্‌ বন্ধুতা। 

কোন জীব জন্ত একাকী থাকিতে ভাল বাঁসে না, সকলেই 
শ্বক্রান্টির সহিত দলবদ্ধ হইয়া বাপ করে। এইরূপ একক্র 
থ[কিবার অন্যান ইতরজন্ত অপেক্ষা মন্নুষ্যের নেক অধিক ! 
এই স্বভাবকে 'আাসঙ্গলিগ্মা বলে| দলবদ্ধ হুইয়। থাকাতে 
পরস্পর আলাপ পরিচয়দ্াারা একত! জন্মে। একতার 
উপযোগিতা বিস্তর | একতা থাকাতে সহসা শত্রু কর্তৃক 
আক্রান্ত হইতে হয় না, কেহ আক্রমণ করিলেও একতার 
সাভাযো তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। দশ জনের 
সায়ায় পরিশ্রমসাধা স্থুকঠিন বাপার সকল অক্লেশে ও 
অনায়াসে সম্পন্ন হইয়। থাকে । তদ্দাতীত পরম্পরের উপকার ও 
আস্মকুলাজ্ার1 সর্ধ গ্রাকার অভান রিমোচিত হঈটতে পারে। 

একতার আর একটী বিশেষ ফল আছে। উকাস্থত্রে 
আলাপ পরিচয় নিবন্ধন এক বাক্কির সহিত অপরের সর্বতা- 
ভাবে আচার, ব্যবহার, স্বভাব, চরিত্র, মিলিয়! গেলে বন্ধু! 
সতনটন হয়। সমান বয়স, সমাঁন অবস্তা, সমান বাবসায় 
ও সমান মনোবুত্ত সেই বন্ধুতার লিদান। মক্চরিত্্ যুগলে 
সেই মিত্রতা স্থাপিত হইলে মগিকাঞ্চন যোগ সদৃশ ছইরা থাকে | 
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মিত্রতা স্থাপন যেমন কঠিন, তাহা জ্থিরতর রাখাও 
সেইরূপ সহজ ব্যাপার নয়। কপট ব্যবহার সর্বত্র গহির্ত। 
বিশেষতঃ বন্ধুর সহিত কপটতাঁচরণ করিলে মিত্রতা কোন 
ক্রমেই চিরস্থাী হইতে পারে ন|। মিব্রতাবন্ধন একবার 
ছিন্ন হইলে তাহা আর কিছুতেই যোড়া লাগে ন!। ফোড়া" 
তাড়া দরিয়া বন্ধুত। রাখিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র । 


অকপট মিত্র ছুলত পদার্থ। তাহা সকলের অনৃষ্টে ঘটে 
না। যদি কোন পুণ্াফলে প্রণঘ্ধ পবিত্র পরম মিত্রের সহিত 
মিলন হয়, তবে তাহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মানিতে 
হইবে। 


পিতা) ভ্রাতা, আত্মীয়, স্বজন গ্রভৃতি পরম ছিতৈষী মিজ। 
সংষারে তাদৃশ অকারণ বন্ধু আর অনুসন্ধান করিয়া! প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় না। তাহাদিগের সহিত সন্বন্ধান্ুসারে বাবহার 
করিতে হয়। স্থতরাং কল কথা, সকল ব্যয় ও সকল 
প্রকারের মনোগত অভিপ্রায় তাহাদিগের নিকট গ্রকাশ কর! 
যায় না। এন্সন্য সমবয়স্ক, সমগ্রক্কৃতি ও সমান অবস্থাপন্ন 
সচ্চরির নুহ নির্ব্বাচনের নিতান্ত প্রয়োজন | 

হঠাৎ কাহারও সহিত মিত্রত! স্থাপন করিতে নাই | ষাহার 
সঙ্গে বন্ধুত1 করিতে ইচ্ছ। জন্মে, কিছুকাল তাহার স্বভাব, 
চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কর্মকা, অনুসন্ধান পূর্বক পরীক্ষা 
করিয়া দেখা উচিত | যদি তীহাকে দোষ যম্পর্ক শুন্য বলিয়! 
প্রতীতি হয়, তবে তাঁহার সহিত মৈত্রী করণে কোন হানি 
হইতে পারে না। 
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অনেকে যেমন স্বীয় অভীষ্ট সাধনার্থ বন্ধুত! স্থাপন করেঃ 
মেইরূশ ইষ্টসিদ্ধির পর শক্র হইয়! দাড়ায়, তখন খন্ধুর সম্ত 
স্রহস্য প্রকাশ করির়। দিয়! পদে পদ্দে অবমামন1 করিতে ক্রি 
করেনা | অনেকে সম্পদের সমন্প স্বয়ং আসিয়! বন্ধু হয়। 
আবার বিপদ কাল উপস্থিত হইলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। 
তাহার সহিত ষে কোন দিন আলাপ পরিচয় ছিল, কোন 
প্রকারেই তাহা বোধ হয় না। পে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ 


হইলে আগ্রে চিনে না বলিরাই ভাগ করে, পরে বছ কষ্টে 
চিনিতে পারিলেও উদ্[সীন ব্যক্তির ন্যায় ছুই চারি কথা৷ কির! 
চলিয়। যায়। 

যে অনেকের সহিত বন্ধুতা করিতে চেষ্টা করে, একজনও 
ভাহার প্ররুত মিত্র হয় না। নিশ্রয়োজনে অনেক লোকের 
সহিত মিলিতে ও মিশিতে যাওয়া ভাল নয়, তাহাতে সময়ে 
সময়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । হয়ত কাহারও দোষে, 
অকারণে দোষী হইতে অথব] বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিয়া বেড়া- 
ইতে হয়। 

অজ্ঞাত কুলশীলকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত নয়। জগতে 
প্রকৃত পক্ষে সাধুশীল ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়। যায় | 
এজন্য বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়! বন্ধু নির্বাচন করাই সৎ 
পরামর্শ । 

প্রকৃত প্রণয়িমিত্র স্থখসৌভাগ্যের আকর স্বরূপ। প্রকৃত 
বন্ধু সর্বদা কারমনোবাক্যে সুহৃদের মঞ্জল কামন! করেন। 
তিনি উৎসবে সমস্থখ এবং বাসনে সম ছুঃখ অনুভব করিয়! 


থাতকেন। তিনি-যেমন সম্পদ্দের সখ, তেমনি বিপদের অব- 
০১ 
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লম্বন ও অদ্বিতীয় সহায়, তিনি দুঃখ পারাঁবারের কর্ণধার, এবাং 
সমস্ত কার্য্ের প্রিয় সহচর ॥ তাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে 
মন প্রাণ আকুল ও অস্থির হইয়া উঠে। এপ সৌহৃদ্য ভেদ 
হইবার নয়। যদিও কোন কারণে তাহার মহিত বন্ধুত। সুত্র 
ছিন্ন হর, তবে গ্রাগাস্তেও রহসা গ্রকাশের সম্ভাবনা নাই। 

পণ্ডিতের সহিত শক্রুতাও শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু মূর্ধের সঙ্গে 
মিত্রতা স্থাপন নিতান্ত নিষিদ্ধ । যেরূপ লোকের সহবাসে থাকা 
যায়, নিজের প্রক্ৃতিও সেইরূপ হইয়া উঠে। সৎসংসর্গে 
অসংলোকও সাধুস্বভাব হইতে পারে। আর অসৎ সহ্বাগে 
সচ্চরিত্র বাক্তিও অসংগ্রক্ৃতি হইয়। যায়। 

বদ্ধৃতা স্থাপনের বিস্তর গুণ। ল্ুম্বদের নিকট মনোগত্ত 
ছঃখ প্রকাশ করিতে গারিলে তাহার আবেগ ও ভার লাঘন 
হয়। প্রকৃত মিত্রের সৎ পরানর্শে বিস্তর উপকার দর্শিয়া 
থাকে। সুদের সহিত রহস্যালাপ করিয়া মন যেমন প্রীত 
ও গ্রফুল্প হয়, অনা আর কিছুতেই যেরূপ হইবার সপ্তাবন। 
নাই; এই জন্যই নীতিজ্ঞেরা কহিরাছেন। ষে যাহার মিগ্রের 
গতি প্রীতি স্থাপন হয়,.মংসারে নেই ব্যক্তিই ধন্য, আর সেই 
ব্যক্তিই পুণ্যবান্‌। 

বন্য প্রকাশ, যাল্ঞা, নষ্ট রতা, চাঞ্চল্য, হিংসা; ক্রোধ, 
অনৃত ও দত এই সকল ব্যবহার গ্রণর ভঙ্গের নিদান। মিত্রের 
সহিত এই সমস্ত আচরণ সর্ধ্থা পরিবর্জ নীয়। 
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অনাদীয় সাহায্াযনিরপেক্ষ হইয়া আত্মবশে দিন ফাঁপন 


করাকে আত্মাবলম্থন বলে। জন্ম গ্রহণ মাত্রেই আত্মাবলম্বনের 
উপায় নাই। যে বয়নে ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি না জন্মে, 
আর যত দিন কার্য্যক্ষম না হওয়] যায়, তত দিন পিতা মাত! 
প্রভৃতি আতীয় স্বপনের অধীন হইয়া থাকার প্রয়োজন । বিবে- 
চনা শক্তি পরিশ্কট হইলে ও কার্ধা করিবার ক্ষমতা জন্মিলে 
অন্যের উপর নির্ভর করির়! থাক! বিড়ম্বনা মাত্র। এই জন্য 
শিশুকাল হইতেই ভবিষাৎ স্বাতন্ত্রা লাভের উপায় স্বরূপ বিদ্যা- 
শিক্ষা ও সমস্ত প্রকারের কর্মকা অভ্যাস করা উচিত। 

বালকদিগকে স্বহন্তে আহার গ্রহণ ও বস্ত্র পরিধান করিতে 
শিক্ষা কর। কর্তব্য । এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য অনাদ্ার। 
নম্পন্ন হইবে বণিক নিশ্চিন্ত থাক কোনক্রমেই বিধেয় নয়। 

সকলেই কিছু পৈতৃক স্থাপ্য ধনের অধিকারী হয় না, 

ংসারের অধিকাংশ লোকেই আপন পরিশ্রম লন্ধ অর্থদ্বারা। 

জীবিক। নির্বাহ করিয়া! থাকে । আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ না 
হুইরা। স্বয়ং উপার্জন পূর্বক দ্রিনযাপন করাই শ্ররেকঃ কল্প। ষে 
ব্যক্তি অন্যের আন্কুল্যের উপর নির্ভর ন! করিয়া স্বাধীনভাবে 
জীবন ষাত্র! নির্বাহ করিতে পারে, মে লোক-নমাজে মাননীদ্ 
ও আদরণীয় হুইয়। থাকে । নীতিজ্ঞের। কহিয়াছেন, সকল 
প্রকারের পরবশই ছুঃখের কারণ, আর আত্মবশ আনন্দ ও 
লুখের উৎস স্বরূপ। 

ছ:খের দশায় গড়িলে আত্মীয়গণের প্রদত্ত অশন, বমনের 
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উপর নির্ভর না করিয়া নিজের শ্রমার্ভিত সামগ্ীদ্বারা দিন 
যাপন করা কর্তব্য । সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রবাই শ্রমলভ্য। 
পরিশ্রম না করিলে কিছুই প্রাপু হও 7 বায় না। আত্ীয়গণ 
দায়ে ঠেকিয়া খাদ্য ও পরিধেয় দেয় বটে, কিন্ত মনে মনে 
বিরক্ত হইয়! আপদ বালাই জ্ঞান করে। অনেক দ্রিন এক 
জনের স্কন্ধে ভর করির। থাকলে হাবের উপর কটু কাটব্য প্রয়োগ 
করিতেও ক্রটি করে না। অক্ষম হলে ।পতাঃ মাতা, ভ্রাতা 
গ্রভৃতি পরিবারন্থ ব্যঞ্তরাও বিরক্ত হইয়া যখন তখন 
তিরস্কার করে। তুচ্ছ খদদ্রবা ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য 
কথায় কথায় মুখ থাওরা ও অ+ভ্ঃাহৃচক ব্যবহার সহ্য করিয়া 
থাকা, নিতান্ত নিথ্বণের কার্য । যাহার দ্বণা পিত্ত ও তেজ 
বীর্য আছে, সে কখনই এব্ূপ ব্যবহার সহ্য করিয়। থাকিতে 
পারে না। 

অভিমান স্বাধীনতা লাভের মূল স্বরূপ । অথচ বিষয় বিশেষে 
ও স্ময় ক্রমে অভিমান দ্বার অনিষ্ট ঘটনাও হয়। সাংসারিক 
ক্লেশ ও অর্থকচ্ড, উপস্থিত হইলে অভিমান পরবশ হওয়া 
অতিশয় মুর্খতার কর্ম্ম।' তখন তাহ! পরিত্যাগ করাই পরা" 
মর্শ। সে সময়ে পৈতৃক বা স্থোপার্জিত মান সম্ত্রমের অনু" 
রোধে উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য কষ্টভোগ কর! অপেক্ষা যাহা 
সহজে যুটিয়। উঠে, আপাততঃ এমন কর্ম স্বীকার করিয়া দ্রিন- 
পাত করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য । ছুঃখের দশা উপস্থিত হইলে 
ন্ঘনা ও নীচ লোকের কার্ধ্য ব! ব্যবসায় অবলম্বন করিতে 
হইবে, একথার এরূপ তাৎপর্য নয়। যে কোন ক্ষুদ্রকার্ধ্য 
করিলে ভদ্রতার ব্যাঘাত হয় না, তাহাই. অবলম্বন করিয় 


নীতি-শিক্ষা। ৮৯ 


স্বাধীনভাবে ভুঃখের দশ অতিক্রম করাই শিষ্টসম্মত ও পরা" 
মর্শ সঙ্গত। 

অনেকে শ্বকার্ধ্য শ্বহস্তে সম্পাদন করা অপমান বোধ 
করেন। তাহারা ধনবান্‌ হইলে ভূতা দ্বার! সমস্ত বিষয় সম্পা- 
দন করিয়া থাকেন। আর মধ্যবিত্তের দৈনিক শ্রমজীবী- 
দ্বিগকে অর্থ দিয়া শ্বকর্্মমাধন করেন। দরিদ্র ভদ্রদিগের 
বড়ই বিপদ, তাহার? অভিমান বা গর্ব বশতঃ স্বহস্তেও কোন্‌ 
কার্য করিতে পারেন ন!। আবার অর্থাভাবে অন্য লোক 
দ্বারা কার্ধা করানও তাহাদ্রিগের ঘটে না। তাহাদিগকে নীচ 
লোকের তোষামোদ করিয়! শ্বকর্্ম সাধন করিতে হয়। তুচ্ছ 
সন্ত্রম রক্ষার্থ সামান্য সাষান্য কার্যের নিমিত্ত পরের মুখাপেক্ষা[ 
করিয়া থাকা এবং নীচ লোকের চাটুকার হওয়া, হত্তপদাছি 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মন্ুষোর পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় 
অক্ষম লোকের ন্যায় অন্যের মুখাপেক্ষা ও নীচ লোকের 
তোফামোদ্র যে মানভ্রংশকর, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা 
কি? মান-ধনের! এরূপ কাধ্য মনেও স্থান দেন না, বরৎ 
অন্ধ, পঙ্গ, ও মৃক প্রভৃতির এরূপ আচরণ একদিন শোভা! 
পাইলেও পাইতে পারে । 

যেকোন অবস্থার লোকই হউক না কেন, স্বকর্ম দ্বহত্তে 
সাধন কর! সকলেরই কর্তব্য। আপন কর্ম আপনি করিলে 
যেমন সর্বাঙ্গন্ন্দর হয়, অন্য কর্তৃক সম্পাদিত হইলে 
কথনই সেন্সূপ হইতে পারে না। হয়ত অসম্পূর্ণই থাকিয়া 
যায় । শ্বকর্্ম শ্বয়ং সম্পন্ন করাই শ্লাঘার বিষয়; তাহাতে স্বাধী" 
নতা. অব্যাহত থ]কে। স্বাধীন্তাই বিলক্ষণ সম্মানের সামগ্ীট। 
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যাহারা শিশুকাঁল হইতেই স্বাধীনভাবে চলিবার অভ্যাস 
করে, তাহাদিগকে ভবিবাতে পরাধীন ও পরগ্রত্যাশী হইতে 
হর না| যাহাকে অন্ন বস্ত্র বা অনয কোন আবশ্যক কার্্যের 
জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়ঃ সে নিতান্ত 
কাপুরুষ। ফলতঃ স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত খ্যক্তির জীবনই 
বুখা। 


মিতব্যয়িতা | 


পরিশ্রম পূর্বক অর্থ উপার্জন করিতে হয়। উপাজ্জিত 
অর্থ বিবেচনা অহ্কারে ব্যয় করা কর্তব্য। ব্যয় বিবয়ে বত 
সাবধান হওয়। যায়, ততই সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি 
ভইতে পারে | কেবল উপাজ্জন করিলে হয় না। সতর্কভাবে 
বায় করিতে ন1 পারিলে সকল বিষয়েই অস্গুবিধ! ঘটে । 

আয় অনুসারে ব্যস করা উচিত। বদি উপাজ্জনের অধিক 
বা উপার্জিত অর্থের সমস্ত ব্যর হইয়া যার, তবে ত্বরায় অর্থ 
কুচ্ছ ও দরিদ্রতা উপস্থিত হয়| অর্থকুচ্ছ, অগ্রতুলের কারণ। 
অনির্বতির সংসার অতিশয় কষ্টগ্রদ। 

কোঁন বস্তই অসীম বা পরিমিত নয়। জগতের সকল 
সামগ্রীরই এক একটা নির্দিষ্ট নীমা বা পরিমাণ আছে। যেরূপ 
আয়ের সীমা ও পরিমাণ আছে, সেইরূপ ব্যয়ের পক্ষেও 
তাহা থাক! চাই । যত বড় ধনী হউক ন। কেন? অজন্ত ব্যয় 
করিলে রাজার ভাগ্ডারেও কুলায় ন|। 

যেরূপ আয় হর, তাহার কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়া অবশিষ্ট 
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ভাগ নিতান্ত প্রয়েজনানুসারে ব্যয় করিতে হইবে। ধন 
সঞ্চয়ের অনেক গুণ। আপদকাল উপস্থিত হইলে সঞ্চিত 
অর্থ দ্বারা অনেন্ধ উপকার সংসাধিত হয়। আমরা যে চির- 
কাল সুস্থ শরীরে থাকির! শন সহকারে অর্থ উপাজ্ভন করিতে 
পারিব, তাহ! নিতান্ত আসম্ভব। কখন কখন পীড়িত হইয়! 
কিছু দিনের না শধ্যাশাফ়া হওয়াও বড় বিচিত্র নয়, ততিন্ন 
জর! ব1 বাদ্ধকা উপস্থিত হইলেও কোন গ্রকারে শ্রমসাধ্য 
কন্ম করিতে পারা যায় না। আর অগ্রিদাহ গ্রভৃত্তি নানাবিধ- 
দৈব উতৎপাতও অসন্তব নয়। সঞ্চিত অর্থ থাকিলে তখন 
তদ্দারা বিণক্ষণ উপকার দশিতে পারে। এই জন্য সর্ববদ! 
সঞ্চয়শীল হওয়া আবশ্যক। যত কেন অন্প উপাজ্জন হউক 
না, চেষ্টা কপিলে তাহার মধ্য হইতে অবশ্যই কিছু ন। কিছু 
খরচ বাচাইর] রাথ। যাইতে পারে । 

নিত্য অঞ্চয়ে অমময়ের সংস্থান হয় বলিয়া অতিসঞ্চয় 
বত্ধ্য নর। অতি সঞ্চরশীল বাক্তিকে কৃপণ বলে। কৃপ- 
ণেরা আত্মবঞ্চক, তাহারা ব্যয় বৃদ্ধির ভয়ে উদর পরিপূর্ণ 
করিরা আহার করিতে ও ভাল বাঁসে না, এবং প্রাণান্তে এক 
কপদ্দক বার করিতে চায় না। ভূত্তগত পরিশ্রমে উপার্জিত 
অর্থের কিরদংশ যদ্দি আপন ভোগেই ন! আমিল, তবে 
সে ধন থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। ক্কপণেরা পরের 
দাস, তাহারা পরের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে । জীবিত 
কালে কৃপণ ব্যক্তি স্বোপার্জিত অর্থব্যক্ন করিতে যেমন কষ্ট 
অনুভব করে, সেইরূপ তাহার মৃত্যুর পর দারাদের! উত্তরাধি- 
কারিত্ব ক্রমে তাহ প্রাপ্ত হইয়। নান। প্রকার অসৎ কাধ্যে 
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অতিশীঘ্র অপব্যয় করিয়া ফেলে। শ্রমার্জিত অর্থের গ্রতি 
যেরূপ মায়া মমত] জন্মে, অন্যদীয় বা! অনায়াসলব্ধ অর্থের 
গ্রতি মেরূপ যত্বু থাকে না। সুতরাং সেই অর্থের যে অপব্যয় 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্য নীতিজ্ঞেরা কহেন, 
যে কৃপণের ধন “ ন দেবায়ন ধর্দ্মায় ,”” তাহা সংসারের কো'ন 
উপকারেই আইসে না। 

যাহাতে নীচতা ও মূর্খতা প্রকাশ পায়, আর যে কার্যে 
সংসারের কোন উপকার দর্শে না, এরূপ কার্যে ও অন- 
ধক নিন্দিত আমোদ প্রমোদে, অর্থ ব্যয় কর! ন্যায়ান্ুগত নয়। 
মিতব্যায়িতাই অর্থের উপযুক্ত বাবহার। মিতব্যয়ী বাক্কি 
সাংসারিক সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ। তাহাকে অর্থকচ্ছ, 
নিবন্ধন কুসীদগ্রাহী পামরদিগের নিকটে হস্ত প্রসারণ করিতে 
হয় না| মিতবায়ীর সংসার শৃঙ্খলার সহিত পরিপাটা যুক্ত 
হয়| 

সৎকার্ধ্যে ব্যয়িত হুইলেই অর্থের সার্থকতা! সম্পাদন 
হুইতে পারে। কুকার্ধ্যে অপবায় করা আর অর্থ তোড়া বাধিয়! 
জলে ফেলিয়া দেওয়া উভয়ই তুল্য। 

অর্থ ব্যয় করিয়! যদি দীন, হীন, অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্কির 
পরিপোষণ কর! হয়, তবে তাহাই সার্থক বলিতে হইবে। 
অর্থের অপব্যবহার ও অপবায় করা অপেক্ষা! সৎকার্ষো বান 
করিলে জগতের অনেক উপকার হইয়া থাকে | 
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আয় ও বায়। 

হসারে নানা প্রক্কার খরচ আছে, সেই জন্য ধনের 
. শ্রয়োন। কোন প্রকার বায় ভূষণ করিতে না হইলে কেইই 
পরিশ্রম পুর্ধক অর্থোপাজ্জনে প্রবৃন্ত হইত না। অভিমান 
প্রদর্শন বা আড়্বরের নিমিত্ত শীশবর্্য আকাজগ করিতে নাই, 
ন্যায়োপাজ্ঞিত অর্থে সনষ্ট থাকিতে হয়। ব্যয়ও বিতরণ 
বিষয়ে কাতর হওয়া উচিত নয়। সংসারী হইয়া অর্থে 
অবহেল! করাও কর্তব্য হয় না। নিজের ও অন্যের উপ- 
কারার্থ সতপথে থাকিয়া উপাজ্জন করিতে হইবে। রাতা- 
রাতি বড় মানুঘ হইতে চেষ্টা করিতে নাই। অধশ্ম ন! 
করিলে ব! পড়িয়া ন। পাইলে কেহই হঠাৎ ধনশালী হইতে 
পারে না। 

কৃষি কার্ষো ধনবান্‌ হওয়া যাইতে পারে । কিন্তু বাণিজ্য 
বাবসায় অবলম্বন অর্থোপার্জনের স্থু প্রশস্ত পদ্ধতি। সাধু ব্যবহার 
ও পরিশ্রম করিতে পারিলেই বাণিজ্যে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু 
এক চেটিয়! কারবার অতিশয় দোষের বিষয়। সম্ভূয়সমুখখানেও 
অনেকে লাভ করে । সমবেত বণিকের৷ যদি সকলে সাধু হয়, 
এব পরম্পর প্রবঞ্চনা না করে, তবে এই ব্যবসায় অতি উত্তম। 
কুনীদ ব্যবহারে ফোন প্রকার বিদ্ব বিপত্তি নাই, বিবেচনা 
পূর্বাক ধন নিয়োগ করিতে পারিলে সম্পত্তি নাশের সন্তাবন! 
নাই বটে, কিন্তু তাহাতে অতিমামান্য লাভ হইয়। থাকে। 

উপযুক্ত অবসর বুবিয়।৷ আনব কৌশল উদ্ভাবন করিতে 
পারিলেও ভাগ্যবান্‌ হওয়1 যায় । যে ব্যবসায়ে নিশ্চয় লাভ হয়, 
তাহাতে একেকাজে অধিক লাভের আশা করা বায় না। 
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যাহাতে একেকাঁলে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তাহাতে সর্ব- 
নাশও হইতে পারে। অন্তএব, যে কার্যে লাভ লোকসান্‌ 
উভয়ই আছে, অথচ মুলধন নষ্ট হয় না, এমন ব্যবসায় 
অৰলম্বন করা কর্তব্য। কেন না একবারকার ক্ষতি, অন্ত 
বারের লাতে পূর্ণ হইতে পারে। যাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় 
হইতেছে, যদি কিছুদিন পরে তাহা ছুর্মুল্য হইবার সম্ভাবনা! 
প্রাকে, তবে সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাখিলে লাভ হয় । 

রাজ সেবাতেও অনেকে ধনবান্‌ হইয়া থাকে কিন্তু সৎ- 
পথে থাকিয়া পরের ছুন্দান্থুবর্তন সহজ নয়, তেজীয়ান্‌ ব্যক্তি 
কখনই চাটুকার হইতে পারে না। কেহ কেহ আত্মীয় ধন- 
স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিষয় বিভব পাইবার জন্য তোষা- 
মোদ করিয়া চলে। এপ স্বন্তাবাপন্ন লোকের প্রকৃতি যে 
অতিশয় নীচ, তাহা! আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার অপেক্ষা 
করে না। পর ভাগ্যোপজীবী হইবার জন্য পর প্রত্যাশার 
থাকা নিতাস্ত নিলর্জ ও নির্থ.ণের কার্ধ্য। 

যাহার! মুখে অর্থের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহা- 
দিগের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহার! অর্থোপার্জনের 
জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া! বিফলমনোরথ হইয়াছে। 
সুতরাং গুথন এইরূপ কথ। কহিয়! আপন মনকে প্রবোধ দেয়। 

কোন সৎকর্ম কৃপণতা করিতে নাই। খরচ করিবার 
সময় কাতর হওয়া উচিত নয়। ধন চিরকাল থাকেনা। 
ধনের অনেক শক্রু। অময় ক্রমে অর্থ রাশি আপনা আপনিও 
উড়িয়া যায়। যে কয়দিন শ্বর্যয আছে, তাহা দান ও ভোগ 
ক্ষরিয়। লওয় উচিত। মৃত্যুকালে' কিছুই সঙ্গে যাইব না 
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সমস্ত সম্পত্তি হয় দায়াদেরা লইবে, আর নয় পঞ্চপাত্রে 
লুটিয়া খাইবে। যদি উইল করিয়া কোন উত্তরাধিকারীকে 
বা সৎকর্ম দান করিয়া যাও, তাহাও ঠিক থাকিবে না, 
কেন না, দায়াদ অল্প বয়স্ক হইলে কতকগুলি উৎশৃঙ্খল চাঁটু- 
কার লোক তাহার সহিত যুটিয়! সমস্ত গ্রাস করিবে। সৎকার্ধ্যে 
নাস করিয়া গেলেও ইচ্ছামত কার্ধ্য হইবে না, কেন না, 
উপযুক্ত তত্বাবধান ব্যতিরেকে রক্ষকগগ ভক্ষক হইয়া তাহ! 
উড়াইয়। দিবে। 

সন্মান বর্ধন ও সৎকার্ষ্যে ব্যয়ের জন্যই অর্থের প্রয়োজন। 
তদ্ডিন্ন ধনের আর কোন উপযোগিতাই নাই। এই নিমিত্ত 
ধন্ম্যকার্ষ্যে কূপণতা কর! কোনক্রমেই কর্তব্য নয়। স্বদেশের 
ও স্বজাতির মঙ্গলোদেশে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিলেও 
নিন্দিত হইতে হয় না। অথচ সাংসারিক কার্য কলাপে 
মিতব্যয়ী হওয়া! উচিত।| তাছা ন| হইলে নিংম্ব ভাবাপন্ন 
হইতে হয়। অন্যে কিছু ঠকাইয়। না লইতে পারে, তদ্দিষয়ে 
সাবধান হওয়া কর্তব্য। এরূপ কৌশলে চলা আবশ্যক 
যেবাহিরের লোকে যত মনে করে, তাহা হইতে অনেক 
অন্পবায়ে নির্বাহ হয়। কেবল স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ 
করিতে ইচ্ছ! থাকিলে আয়ের অর্ধেক ব্যয় কর! উচিত, আর 
যদ্দি ধনবান্‌ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্র ব্যয় করিতে হইবে। 

গৃহস্থ যত বড় ইচ্ছা! ধনশালী হউক ন। কেন, আপনার 
রিষয় আপনি তত্বীবধান করা কর্তব্য | ভগ্রাবস্থা দেখিয়া 
বিষাদ যুক্ত হইতে হইবে বলিয়া অনেকে আপন বিষয় বিভ" 
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বের তদারক করে না। তাহাতে উত্তরোত্তর ভগ্ম-দ্রশাই 
ঘটিয়া থাকে | রোগ নির্ণয় না হইলে কিরূপে চিকিৎসা 
হইতে পারে? ক্ষতস্থান স্থির করিতে না পারিলে কোথায় 
ওুঁষধধ প্রয়োগ করিবে? যাহারা স্বয়ং বিষয় কন্ম না দেখে, 
তাহাদিগকে কর্মচারী নিয়োগ কালে অনেক লোকের মধ্যে 
এক জনকে বাছিয়। লইতে হয়, আবার সময়ে সময়ে তাহা- 
দিগকে পরিবর্তন করিবারও প্রয়োজন হইয়া উঠে। তাহ! 
না করিলে পুর্বব কর্মকর্তারা রাশি বুঝিয়া প্রতুর সর্বনাশ 
পুর্ববক স্বার্থ সাধন করিয়া লয়। 

যদি আহারের পারিপাট্য করিতে চাঁও, তবে পরিচ্ছদের 
বায় কমাইতে হইবে । বাসগৃহ!দ্ির আড়ম্বর করিলে যান 
বাহনের বিষয়ে মিতব্যয়ী হওয়া বিধেয়| নতুবা একেবারে 
চারিদিগে খরচ পত্রের বাঁড়াবাড়ি করিলে শীঘ্রই রিক্ত হস্ত 
হইতে হয়। 

যদি খণ থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে তাহা পরিশোধ করা 
কর্তব্য। খণমুক্ত হইবার জন্য বিষয় বিভব বিক্রয় করিতে 
হইলে তাহার উপযুক্ত মূল্য পাওয়! যায় না। ক্রমে ক্রমে 
পরিশোধ করিবার আরও এক গুণ এই যে, তাহাতে মিত- 
ব্যয়িতা অভ্যাস হয়| আর এক কালে সকল বিক্রয় করিয়া 
পরিশোধ করিলে পুনরায় অপ্রতুল ঘটে, স্থৃতরাং আবার খণ 
গ্রহণের আবশ্যক হইয়। উঠে। 

যাহার খণশোধ করিতে হইবে, তাহার অল্প ব্যয়ে কুঠিত 
হওয়! অগ্রশংসার কাজ নয়॥ নিতান্ত অল্প হইলেও ব্যয় 
করিবার সময় ভালরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ন্প- 
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লাভার্থব্যস্ত হওয়। নীচতার কার্ধ্য। কিন্তু অল্প বায়ের লমর 
বিশেষ মন্কুদন্ধান করিলে তাহাতে নিন্দা নাই। নিত্য 
কর্খে বহু বায় বিবেচন1 সাপেক্ষ । নৈমিত্তিক কার্ধ্যে বিত্ব- 
শাঠায করিলে লোকে নিন্দা করে। অতুল এরশ্বধ্যের তত 
প্রয়োজন নাই | সৎকাধ্্যে ব্যয় ভিন্ন তাহার বিশেষ আবশ্যকতা 
দেখা যায় না (| বরং সেই অর্থ রাশি লইয়া নান! প্রকারে 
বিব্রত হইতে হয়। অর্থের প্রতি চিত্ববৃত্তি ব্যাস্ত থাকাতে 
অনেক সময় অনেক গুরুতর বিষয় ভাবিবার অবসর পাওয়। 
যায় না। . কিসে অর্থ রক্ষা হইবে, সর্ধদ1 সেই ভাবনায় 
ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যে খ্রশ্বধ্য এত অধিক যে, তাছ। 
কখনই একজনের (ভাগে আসিতে পারে ন1, তাহার অধিকারী 
ধলিয়। অভিমান কর অবিজ্ঞের কন্্ম। নীতিজ্ঞের কহেন, 
যে, আপদর্থে ধনরক্ষা করিবে। 

মন্রষ্যের এত আপদ বিপদ আছে যে, ভবিষ্যতের জন্য 
ধনের সংস্থান থাকা উচিত। কিন্তু অর্থের অভাবে কেহ 
বিপদে পতিত হইয়াছে, বা ধন থাকাতে কেহ বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাইফষাছে, তাহার তত অবিসম্বাদিত উদহরণ প্রদর্শন 
করা যাইতে পারে না। | 


পরদ্রব্যবিষপ্লিনীন্যায়পরতা। | 
প্রতোক বাক্তির অধিকারেই নানা সামগ্রী দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। মেই সমস্ত দ্রব্যে তাহাদিগের মমতা 'াছে। তাছার! 
তাহা নিজ গ্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিয়া থাকে। যে 


বস্ত যাহার. অধিকৃড়, সে ভিন্ন জ্বপরে তাহা গ্রহণ ঘ! ব্যবহার 
নি 
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করিতে পারে ন1। বালকের অভিভাবকের নিকট পড়িবার 
পুস্তক, খেলিবার ভ্ব্যঃ ও খরচের টাক] পয়ল! পায়।| সেই 
সেই বস্ততে তাহাদিগেরই অধিকার আছে। গৃহস্থ" 
দিগেরও টকা কড়ি, গৃহসজ্জা, এবং ভূমি সম্পত্তি থাকে। 
সেই সমস্ত ভাহার! ন্যায়াহুমোদিত পরিশ্রম করিয়। উপার্জন 
করেঃ অথব1 উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে প্রাপ্ত হয়। ব্যবস্থান্থ- 
সারে তাহাতে অন্য কাহারও সত্ব সম্পর্ক নাই। যাহ! 
আমাদিগের অধিকৃত নম্ম, তাহ গ্রহণ কর! নিতাস্ত অন্যান্ত $ 
যে বাক্তি যে কোন দ্রব্য পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করে, 
বা উত্তারাধিকারত্ব ক্রমে প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহারই থাক! 
 উচিত। যদ্দি একজনের অধিকৃত বস্ত অপরে লইতে পারিত, 
তাহা হইলে লোকে আর পরিশ্রম করিয়া কোন দ্রব্য উৎপন্ন 
ৰা উপাজ্জনার্থ চেষ্ট। পাইত না। কেন না, যেব্যক্তি কষ্টে 
কোন দ্রব্য প্রস্তত বা অজ্জন করিয়াছে, তাহ! তাহার তোগে 
ঘালিল না, অথচ তদর্থে যাহার কোন পরশ্রম বা যত্ব করিভে 
হস্ব নাই, সে তাহা অনায়াসে ও অবৈধ উপায়ে লইয়া ব্যবহার 
করিতে লাগিল, ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে? 
এইরূপ অন্যায় কার্য অনগঠিত হইতে আরম্ত হইলে সকলেই 
সেই প্রকার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ধ হইবে। তাহা হইলে 
কেহই আর পরিশ্রম করিয়া কিছু উৎপাদন ও উপার্জন করিতে 
চেষ্র।' পাইবেনা। ম্বতরাং সংলার শীঘ্রই বিশৃব্খল হইয়া 
উঠিবে। রা | 
এই জন্য অন্যের অধিকৃত কোনদ্রব্য সামগ্রী তাহাদিগের 
গহুমতি.ও অভিগ্রায় ব্যতীত গ্রহণ রুর! একাস্ধ অনুষ্ঠিত । 
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লোকে পরিশ্রমে ক্ষান্ত হইলে ভোজ্য ও ব্যবহার্য, কোন 
বস্তই আর উৎপন্ন হইবে ন, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজ 
ভয়ানক অস্থথের আম্পদ হইয়া শীপ্রই অধঃপাতে যাইবে। 
অতএব), অধিকারীর "অনুমতি ও অভিগ্রায়' বিনা, পরের 
একগাছ1 তৃণও স্পর্শ করিতে নাই। 

বালকের এই ন্যায় সঙ্গত উপদেশে অনাথা জ্ঞান কনিতে 
পাঁরে, তাহার! পরের কোন স্ন্দর বস্ত দেখিলে তাহা চুরি 
করিতে ইচ্ছা করে| সুবিধ! ও সুযোগ পাইলে চুরি করিয়াও 
লয়। কিন্ধ বিবেচনা কর! উচিন্ত, যেয্দদি কোন দুষ্ট বালক 
াহাপিগের অপিকচ কোন দ্রবা লইয়া যায়, তবে কি তাহার! 
তাহাতে সঙ্কষ্ট হইয়া থাকে * আপনার দ্রব্য চোরে লইলে 
মন যেরূপ হয়ঃ অপরের সামগ্রী অপহৃত হইলেও তাঁহার 
অন্তঃকরণ সেই রূপ হইবার কথ! তাহারা চোরের 
প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, এবং চোরকে দুঙ্কৃতকারী বলিয়া অতিশয় 
স্বণ! করে। যাহারা আনায় বীপে পরের দ্রবা গ্রহণ করে 
তাহার চৌর। ধর! পড়িল চোর রাঁজদ্বারে দণ্ডিত হয়ঃ 
আর প্রতিবেশীর নিকটে ও ঘ্বণিত ও নিন্দিত হইয়। থাকে । 

চুরি'করা বড় দোষ। চোরকে নান! প্রকার নিগ্রহ ভোগ 
করিতে হয়) তাহার1 বহুকাল বা যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ 
হইয়া! থাকে! _কারাগরে যত যন্ত্রণা ও যত ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয়, তাছ। বর্ণনা করা যায়না । চোর, চুরি করিবার 
সময় মনে মনে ভাবে, ষে সে কখনই ধরা পড়িবে না, ও 
তাহার কৃতকর্্ম গোপন গাকিবে। কিন্ত ধর্ষের এমনই 
কর্ম যে পাপ করিয়া কেহই এড়াইয়! ষাইতে পারে. না। 
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চোর যতই কেন সতর্ক হই থাকুক না, তাহাকে ধরিবাঁর 
এত স্থুযোগ ও এতপথ আবিষ্কৃত হয়) যে তাহা তাহার কল্পন! 
পথেও উদয় হইবার সন্তাবনা নাই | 

ষে ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পার না, সেই ব্যক্তিই পরের 
দ্রব্য অপহরণ করে। যদ্দি কেহুশিস্থৃতি ক্রমে কোন সামগ্রী 
কোথায় ফেলিয়া যায়, তবে তাহাও লইতে নাই, সেরূপ 
কিছু প্রাপ্ত হইলে যাহার দ্রব্য, অন্ুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে 
প্রত্যপণি করা কর্তব্য। পরের দ্রব্য গ্রহণ কর৷ দূরের কথা, 
ন্যায়বান্‌ লোকেরা তাহা স্পর্শ করিতেও সম্কুচিত হইয়া! 
থাকেন। 





পরকীয় খ্যাঁতিবিষপ্নিনী ন্যয়পরতা। 


ধন ব্যতীত মন্ুষোর সন্মান, সম্ভ্রম ও সুখ্যাতি প্রভৃতি 
আরও কতক গুলি মহামূল্য মম্পন্তি আছে, লোকে সে সনকলেরও 
বিলক্ষণ গৌরব করিয়া থাকে । সে সমস্ত বিনষ্ট ভইলে সকলেই 
বিলক্ষণ ক্ষতি বোধ করে । তাহার মধো সুখ্যাতি একটা বিশেষ 
সামত্রী। ব্যক্ি বিশেষের সচ্চরিব্রতা ও সাধুতার খ্যাপনকেই 
সুখ্যাতি বলে। সঙ্জনদিগকে মৌজন্য ও সাধুতার নিমিত্ত সাধারণে 
বিশ্বা্ করিয়া! সকল কার্ধ্ই নিযুক্ত করে, ও, সমস্ত বিষয়েই 
পরামর্শ জিজ্ঞামা করিয়া! পাকে । সকলেই উ্িদিদের স্বপক্ষে 
কথ! কয় ও মঙ্গল চেষ্টা করে| স্বীয় সুখ্যাতি দ্বার! সাধুপুরুষ- 
দিগের মনুষ্য সমাজে সহত্র গ্রকার লাত হয়। 
লোক সমাজে সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্কিদিগের সুখ্যাতি বিস্তার 
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হওয়া নিতান্ত উচিত। সজ্জনেরা যদি ষশস্বী হন) তবে 
তাহাদিগের সদ্‌গুণের যতকিঞ্চিৎ পুরস্কার হইল বলিতে হইবে, 
সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইলে তাহার! আপনার সাধুত1 সংরক্ষণে 
স্বতঃই যত্বশীল হুইয়! থাকেন | এরূপ লোকের যদ্দি কেহই 
গ্রশংসাবাদ না! করে, ব| অকারণে তাহাদিগের সুখ্যাতি 
বিলোপের চেষ্টা পায়, তবে তাহাদিগের অকারণ হানি ও 
অনর্থক অনিষ্ট কর! হয়। তাহাতে নৎপুকুষেরা সাধুতার 
পুরস্কার নাই ভাবিয়া আর সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন 
ন।। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, যে অন্যান্য লোকেরাও 
সাধুতার প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধ! দেখিয়া আপনারাও সেরূপ 
আচরণ করিতে শিথিলপ্রযত্ব হইয়া উঠিবে। একারণ গুণা- 
হুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাধারণের নিকট সম্মান মন্তরম ও 
স্থখ্যাতি পাইবার যথেষ্ট অধিকার আছে। 

ছুষ্টলোকেরা ছুই প্রকার উপায়ে সাধুগণের সুখ্যাতি 
বিলোপের চেষ্টা করিয়া থাকে | তাহার মধ্যে প্রথম উপায় 
এই, যে অমুক ব্যক্তি অন্যায় কার্ধ্যে উন্ম্খ বা উচিত কর্মে 
বিমুখ বলিয়। সর্বত্র নিন্দা করিয়া বেড়ায়্। এরূপ ব্যবহারের 
নাম অপবাদ, অথবা ছুর্নাম প্রকাশ। দ্বিতীর উপায় এই, 
অসৎ লোকের| সাধুর গুণ সমূহে দোষারোপ করে। অথব(.. 
তাহার সৎ কার্ধ্য অসৎ অভিদদ্ধি মূলক বলিয়া! সাধারণক্ে: 
বুঝাইয়া দেয় এরূপ কারধ্যকে অনুয়া বলে, অপবাদ প্রচার... 


বা অয়! প্রদর্শন পূর্বক মজ্জমের ন্বখ্যাতি বিলোপ করা 
সাহার সর্বস্ব অপহরণের ন্যায় সমান দোষুবহ। এরূপ অন্যায়. 


ব্যবহার করা নিতান্ত গর্থিভ কর্মা। 
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_ স্বক্তি বিশেষের সম্বন্ধে কিছু কহিতে হলে সাবধান ও 
ও সতর্ক হইয়! কথা বার্তা বল! কর্তব্য। কারণ যদি আমা- 
ধিগের মুখ হইতে একবার কাহারও ছুর্নাম বাহির হয়া 
পড়ে। তবে আর তাঁহ1 সহশ্র উপায়েও প্রত্যাহরণ কর! 
যায় না| একবার খ্যাতি রটিলে তাহা ক্ষালন কর! অন্িশয় 
কঠিন। কেননা, সে কগা মুখে মুখে কর্ণে কর্ণে বিস্তারিত হটয়! 
তাহার অনেক গুলি শাখা গ্রাশাখা বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে 
তাহা প্রথমোক্ত সামান্য বাকা হইতে অনেকাহশে অলঙ্কত- 
ও অতিরঞ্জিত হইয়া দ্রাড়ায়। এই রূপে বাক্তিবিশেষের 
_ অখাতি রটনা তয়। অথচ অপধাদগ্র্ত বাক্তি যে কিন্ধপে 
ছুর্নাম ভাজন হইল) সে তাহার নিদান জানিচ্ে সমর্থ হয় না। 
যে নায়বান লোক পরের স্ুখাতি বিলোগের চেষ্টা 
না করেন, ত্াতার পরনিন্দা বিষয়ে সাঁবপান হওয়া এবং 
আন্যের মুখে কাহারও "অপবাদের কথ! শুনিলে তাহা অপর 
ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না কর! কর্তৃবা। 


সৌভাগ্য । 


স্বীয় ভাগ্য পরিবর্দনের উপাঁর মন্ুষধা মাত্রের৯ আঁপন 
্ করতলে গ্রচ্ঘন্ন ভাবে রহিয়াছে, সুযোগ ও অবসর হইলেই 
ভাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নীতিজ্রেরা কছেন, নিজ 
প্রসাদ ও নির্বদ্ধিতা ভিন্ন উদ্াম ভঙ্গের আর কোন তেতুট 
. পরিলক্ষিত হয় না । অনুকূল ঘটন! ও অবসর বুঝিয়! কার্ধ্য 
- আরস্ত করিলে প্রায়শই সফল প্রত হইবার ফণা। কিন্তু 
ঃ হা বৃঝিয়া স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়! অনুকূল 
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ঘটনার শ্বরূপ নির্দেশ করা বা তাহা কাছাকেও. বুঝাইয়! 
দেওষ| অতিশয় কঠিন। অনেক বিষয়ে এমন সকল কৌশল 
আছে, ঘে তাবতেই তাহা বুণঝয়! লইতে পারে, ও তাহার 
অনুবর্তনে প্রবৃত্ত হয়। অথবা সেই মকল ঘটনার মূল 
তাৎপর্যা সাধারণকে বুঝাইয়! দিতে পারে। কিন্কু চতুর 
লোকেরা যে কৌশলে ভাগ্যলক্ীকে ন্তগত করেন, নে 
রহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তাহাদিগের উদ্যম ও কৌশল 
অনা ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারা যায় না। অবস্থা পরি- 
বর্তের সহিত তাছাদিগের অসাপারণ বুদ্ধি বুত্তিও ভিন্ন প্রণালী- 
ক্রমে পরিচ!লিত হইয়] কার্ধানাধিকা হ্ুয়। | 
একজনের প্রমাদে অপরের সৌন্ডাগোর পথ পরিৃত 
হইয়া উঠে। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি চৌকস 
সেই ব্যক্তিই ভাগ্যলক্ষমী লাভ করিতে পারে। আবার 
ইহ ও দৃষ্ট হয় যে অতিবুদ্ধি অভিবিদাবাক্কিরা অবস্থার উন্নতি 
করিতে পারেন না। ধন ও বিদ্যার একাধারে সমাবেশ ভওয়া 
কঠিন ব্যাপার। উহার কারণ অনুধাবন করিলে ইহাই প্রীত 
হইবে যে বিদ্যান্ুরাগী ব্যক্তিগণ নৈষয়িক কার্যে নিতান্ত .. 
অনাস্থ। দেখাইয়া থাকেন। এই জন্যই আমাদের দেশের 
লোকের! বলিয়া! থাকে যে লক্ষ্মীর সহিত অরম্বমতীর চিরকালই 
সপত়ী বিরোধ । সুতরাং উভয়ের পুত্রই বিমাতার অনুগ্রহ 
ভাজন হইতে পারে না। ধনীর বিদ্যা গু বিদ্যাবানের ধন 
প্রীয়শঃই আকাশ কুন্ুমবৎ অলীক পদার্থ । ১ 
ধর্দপরায়ণ ও লোকহিতৈষী ব্যক্তির পরশুর্যা হয় না 
ধাহাদিখের সগত্ব উদাম ও লমুদ্রায় যব এবং সকল চিত্ত! 
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সাধারণের হিতকর কার্ধ্যে সর্ব] ব্যাপৃত থকে, তাহারা! ধনের 
দিকে দৃষ্টি রাখেন না। 


_ভাগালম্ষমী লাভের কোন নার উপায় নাই। কতক 
গুলি সামান্য. কৌশল একত্রিত হইয়া! কার্য্যকাঁরী হইলেই 
ধনশালী হওয়া যায়.। রাতারাতি বড় মানুষ হইয়! উঠিলে 
শীঘ্রই নিঃম্ব হইবার কথা । কেনন!, ক্রমোন্নতিলাতে যেমন 
ধনের প্রতি মমতা জন্মে, আর ক্রমোন্নতিদান্‌ লোক যেরূপ 
'বুঝিয়৷ সনঝিয়া চলিতে পারে, হঠাৎ ভাগাবস্ত হইলে সে 
পপ হর না| তাহার! ধনমদে দত্ত হইয়! অপরিণামদর্শাঁ 
ও অবিমুষধযকারী হইয়া উঠে। ক্রমোপচিত ও শ্রমার্জিত 
সম্পৃত্তিই ভোগে আইসে |. 


ধন হইলেই সাধারণের সম্মানের ও বিশ্বাসের পাত্র হওয়! 
যায়। সর্বত্রই ভাগ্যবস্ত লোকের প্রতি সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব 
সমর্পিত হইয়া থাকে। ধাহারা দশজনের প্রতিপালক 
তাহাদিগের গ্রতি সম্মান প্রদর্শন কর! অন্যায় কাধ্য বলিয়! 
পরিগণিত হইতে পারে না। 


. মৌভাগ্যশালী হইলে লেঁকের অসুয়! তাঁজন হইতে হয়। 
সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অন্যের অসুয়া পরিহারার্থ নিজ 
কৃতিত্বের, পরিচয় ন। দিয়া স্বীয়, বিষয় বিতব, দেবগ্রসাদ 
লব্ধ বলিয়া প্রকাশ করেন। . তাহার কারণ এই, দেবানুগৃহীত 
বলিয়। সাধারণের বিশ্বাস মাইতে পারিলে কেহই আর. 
প্রতিকূলাচরণ করিতে মস! সাহস পাইনা উঠে না। কিন্তু 
বের্যক্তি টৈবান্থকুলতা অপলাঁপ পূর্বক আপন কৃতিত্বের 
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শ্লাঘ। করে, তাহাকে নিশ্চয় সাধারণের মাৎসর্য/ভাজন, 
ভগ্নোদ্যম ও অগ্রতিভ হইয়া থাকিতে হয়। 





উচ্চস্দ। 

অনেকেই উচ্চপদ্দ পাইবার জন্য লালারিত। কিন্ত 
উচ্চপদে কোন স্ুণ নাই। প্রধান পদস্থ ব্যক্তিকে মান 
সম্তম রক্ষার জন্য সর্বদ্ ভীত হইয়! থাকিতে হয়। তীহা- 
দিগের কাজ কর্মের এত ৰঞ্চাট, যে সময়ে ভোজন ও সমরে 
শয়ন করিবার অবকাশ থাকে না। স্বয়ং পরাধীন হইয়। 
অন্যের উপর প্ররতৃত্ব কর! বিড়ম্বন। মাত্র। পরের উপা্ন। 
করিয়া উচ্চপদ গ্রহণ কর! তেজস্বী ব! ন্যায়বান লোকের 
কর্ম নয়। পদপ্রার্থী নানা কষ্ট ও অপমানগ্রস্ত হইয়। পশ্চাৎ 
উচ্চপদ্ারোহণ রূপ সম্মান প্রাপ্ত হন। 

প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া একবার মাত্র একটী সৎকর্ম 
করিলে চলে না। নিয়স্তর সেইরূপ কার্য পরস্পর! দ্বারা 
লোকদিগকে বিমোহিত ও চমত্রুত করিয়। রাখিতে ছয়। 
ভ্রম গ্রমাদ উপস্থিত হইলেই তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আমিয়! 
পড়ে। হাজার ভাল কাজ কর তাহাতে নাম নাই। কিন্ত 
একবার মাত্র পদ গলিত হইলেই অধঃগতন হইবার কথা। 
ঘদ্দি একটা সাষান্য কার্ষে দোষ ঘটে. তবে আর ভঙ্যাতি ও 
অবশের পীমাওগ্ধাকে না, পুর্বে তাহাগ্ারা যত সৎকর্ণ সম্পন্ন 
হটয়াছিল, সে সসম্তই পণ্ড হইয়া যায়। উল্ডপদ অনুবীক্ষণ 
যন্ত্র সূশ| দোষ বা গুণ ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বড় দেখায়) 
একেত পদ্দ গ্রাপ্তিই কঠিন। পাইলেও লোতসন্থরণ পূর্ববর 


১০৬ নীতি-শিক্ষা। 


তাহা পরিশ্যাগ করা ষায় নাঃ বিশেষতঃ যাহার! সসম্ভ,সে 
কিছুদিন কর্ম কাজ করিয়াছে, নিক্র্মা হইয়া বমিয়া থাকা 
তীহাপ্দগের পক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশকর। 

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা লোকের ভাল মন্দ উতয়ই করিতে 
পারেন । ফলতঃ ধাহার। মন্দ না করিয়। কেবল ভাল করি- 
বার জন্য চেষ্ট। ও উদ্যোগ করেন, ত্াহাপগেরই উচ্চ পদা" 
রোহণ শোন! পায়। অনেকের আশয় অন্তি উচ্চ। অগচ 
জুযোগ ও স্থবিধা না হওয়াতে হদয়ের অভিপ্রায়, স্বদয়েই 
লীন হঈয়। যায়। সাধারণের গুভানুষ্ঠান জন্য; উচ্চপদ কামন। 
করা অপ্রণংসার কাজ নয়। শুদ্ধ শ্গাশয় সৎ হইলে কি হইবে; 
ছিতকর কারের অনুষ্ঠান করাও টাই । | 

কার্ধ্য সম্পাদন কালে প্রাচীন লোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিতে হয়। এরূপে সমস্ত কর্ম নির্বাহ করিতে হইবে, 
যেন উত্তরকালীন লোকের সেই দৃষ্টান্তের 'অন্থকরণ করিয়। 
চলে । যে সকল পূর্ববর্তী লৌকেরা সেই পদে অপদস্থ ব! 
অযশঃগ্রস্ত, হইয়াছেন, তাহাদিগের দোষোৎকীর্তন বা দুর্নাম 
করিতে নাই। সাবহিত চিত্তে দুর ও জটিল কার্ম্য কলাপ 
নির্ধাহ করিয়া নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা কর্তব্য। তাহা 
হুইলে সাঁধারণে পূর্বনন্তী ব্যক্তির কার্ধের সহিত তুলন1 করিয়! 
স্বাহার যে দোষ ৭ তাহা আপনারাই ব্যাখ্যা! করিবে। 

কোন কুরীন্তি সংশোধন কালে দ্াস্তিকন্ী' ও অহমিকা 
প্রকাশ করা, অবিধেয়, চিরপ্রথ! উঠাইবার' সময়, মন্দের সহিত 
যাহাতে তাল বাবহার' উঠিয়া ন। যায়। তথগ্রতি বিলক্ষণ 
দুটি রাখ! কর্তব্য । যে নিরমে কার্য অনুষ্টিত হইবে, লোকে, 
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ধন অগ্েই তাহার পরিণামফল বুঝিয়া লইতে পারে, প্রয়ো- 
নন হইলে নিদ্রকৃত নিয়ম পরিবর্তন করিলে হানি নাই। 
কিন্ত পূর্বেই সাধারণের সাক্ষাতে সেই পরিবর্তনের ছেতুও বিশদ 
ক্ধপে প্রকাশ করা উচিত। 

সর্বদা শ্বীয় পদের গৌরব ও ক্ষমতা রক্ষা! করিতে হয়! 
মুখে বিবাদ ও তর্জন গঙ্জন করা অপেক্ষা কার্ধযথরা ক্ষমত। 
গ্রদর্শন করাই তেজন্বীর কার্ধা। অধীনস্থ ব্যক্তির অধিকার ও 
ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে নাই। অধ্যক্ষতা করিয়া ও পরা- 
মর্শ দিয় প্রতুত্ব করিতে পারিলেই মান বৃদ্ধি হয়। কোন 
কার্ধ্যানুষ্ঠঠন কালে পাচ জনের পরামর্শে অবহেলা কর! 
অ(বজ্ঞের লক্ষণ।. স্থির চিত্তে বিবেচন। করিয়া মেই পরা. 
মর্শের ওচিত্যানৌচিত্য স্থির করিয়া কাধ্য সাধন করিতে 
সইবে। 

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য নির্বাহের নিয়ম করিতে 
হয়। হাতের কাজ ন। সারিয়। অন্য কার্ধ্যে হস্তার্পণ করিতে . 
নাই | তাছ! করিলে কোন কার্ধাই সময়মত অম্পন্ন হইবে 
না| উৎকোচ লওয়া বড় পোষ, তদ্বিষয়ে হৃদয়ের সহিত 
গ্বণা প্রদর্শন কর। কর্তব্য। তাহ। হইলে লোকে উৎকোচ- 
গ্রাহী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে না। বিশেষতঃ অধীনস্থ 
কর্মমচারীরাও যাহাতে অর্থা প্রত্তার্থীর নিকট হাত পাতিতে ন। 
পারে, তাহাতেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সহকারীর মধ্যে 
ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে নাই! 
কেহ বিশেষ প্রিয় পাত্র হইলে লোকে তাহাকে উৎকোচ 
আহরণের গুপঘার জ্ঞান করিবে। 


৯৯৮ মীতি-শিক্ষা। 


কারশ্য প্রদর্শনে কোন ফল নাই। তাহাতে কেধল 
নিরর্থক লোক চটিয়] যায়। অধিক মৃদু বা অত্যান্ত খর হওয়া অক- 
স্বা | খর কর্তৃক লোক উদ্বেজিত হয়, আর মৃদু হইলে নিঞ্জের 
পরিতব প্রাপ্তির কথা | মধ্য ভাবাপন্ন হইলে লোকে ভয় ও 
ভণ্ত করে| বিদ্রুপ বাক্যে যত অসস্তোষ জম্মে, আর 
কিছুতেই গোকে তত বিরক্ত হয় না। অনুরেধে বা উপরোধে 
 ক্র্তবা কার্যে অবহেল1 কর অবিধেয়। তাহ! উত্কাচ 
গ্রহণ অপেক্ষাও 'অধিক ত্বণিত বলিয়। পরিগণিত হয়। 

পদস্থ হইয়! অনেকের মহৎ দোষ মকল সংশোধন হুইতে 
দেখা গিয়াছে। মান ধন্তন লাভের পর কুপ্রবৃত্তি দমন 
কর! মহত্বের লক্ষণ। যদ দলাদলি থাকে, তবে কার্ধা 
উদ্ধারের জন্য কোন দলে প্রবেশ করা দূষ্য নয়। কিন্ত 
অভিলধষিত বিষয় হস্তগত হইলে আর দ্বল বিশেষের 
পক্ষপাত করিতে হয় না। তখন উভয় পক্ষেই সমদৃষ্টি রাখা 
কর্তবা। সহকারী দ্রিগকে বিষয় বিশেষে পরামর্শ দাতৃর্ূপে 
নিযুক্ত করা উচিত। তাহাদিগের যে বিষয়ে অধিকার নাই, 
ভাহাতে মধ্যস্থ হইতে পারিলে উপরিস্থ চুকর্্মকর্তার প্রতি তাহার। 
অতিশয় সস্ভোষের সাত অনুরক্ত হইয়া উঠে। লৌকিক 
_ ক্যবহার কালে সাধারণের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। কিন্ত 
কর্শস্থানের আনমনে উপবেশন করিলে গন্তীর তাব ধারণ 
কর! কর্তব্য। তখন সকল ব্যক্তির প্রতিই উদ্দাসীনবৎ 
 ব)বহার প্রদর্শন করা উচিত। 





নীতি-শিক্ষ। |. লি 


দরিজ্তা | 

সংসারে দরিদ্র লোকের সংখ্যাই অধিক, দরিদ্রতার ন্যায় 
কষ্টপ্রদ অবস্থা আর দ্বিতীয় নাই। দরিজ্রের পদে পদে 
ছুঃখ ও অপমান, হাঁজার বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও এক 
দরিদ্রতাদোষে সকল গুণ বিফল হইয়া যায়। বংশ 
মর্ধ্যাদাই বলচ আর গুণ গৌরবই বল, দরিদ্র ব্যক্তি-কিছুতেই 
গৌরবান্বিত হন না। নিরক্ষর নির্ধবোধ লোক ধনশালী 
হইলে দশের নিকট যশের পাত্র হইয়া থাকে, কিন্ত বিদ্যা 
বৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ধন না থাকিলে তাহাকে কেহই গণ্য, মান্য 
ও গ্রাহ্য করে না। 

পুত্রের প্রতি জনক জননীর যে রূপ অনির্বচনীয় স্নেহ ও 
বাত্ঘল্য থাকে, তাহ! কাহারও অবিদ্ধিত নাই | কিন্তু দরিদ্র 
সন্তানকে সেই পিতামাতাও স্নেহ চক্ষে দৃষ্টি করেন না, 
পত্বী দরিদ্র শ্বামীকে ভাল বাদে না। তৃতা, প্রভুর দারিদ্রা 
ভাব দেখিলে ভক্তি শ্রদ্ধা বিসর্জন করিয়া সেবা শুশ্রষা ও 
আজ্ঞ পালনে বিমুখ হয় বন্ধু বান্ধব, 'দরিদ্রে মিন্রকে 
পরিত্যাগ করিয়। যায় 1 তাহারা অর্থপ্রার্থনা শঙ্কায় দরিদ্র 
বদ্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যস্তও রহিত করে | ফলতঃ 
ঘারিদ্র্য অশেষ দোষের আকর। 

দরিদ্রতা ঘটিবার অনেক গুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে 
চারিটী হেতু সমধিক বলবৎ । পরিশ্রমকাতর অলস- 
প্রকৃতি লোকেরা নিঃসন্দেহ দরিদ্র হইয়া থাকে । যাহার! 
অপরিমিত ব্যয়শীল তাহাদিগকেও দরিত্র হুইতে হয়। 
দ্যুতক্রীড়াকারী ও 'মাদকদেবকেরাও দরিদ্র দশায় নিপতিত 

৯৪ 
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হইয়া অনেক হুঃখ পায় ও সাধারণের প্বখার ও নিন্দার 
আম্পদ হইয়া উঠে। বহু পরিবারবিশিষ্ট ব্যক্তিরও দরিদ্রতা 
অপরিহার্ধ্য। এই জন্য ইংলও প্রভৃতি সভ্য দেশবাসীর! ধনশালী 
ও পরিবারপালনের ক্ষমতাশালী ন! হইলে বিবাহ করেন 
না। নির্ধন বা পরিবার পালনে অক্ষম ব্যক্তির সহিত বুদ্ধিমান, 
লোকেরা আপন কন্যার বিবাহ দিতে অসন্মত হইয়া! থাকেন। 

দরিদ্র ব্যক্তির বহুপুক্র জন্মিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। 
তাহার! পুত্র গুলিকে উপযুক্ত অসন বদন ও শিক্ষা দিতে 
পারে না স্থতরাং সেই দরিদ্রের দরিগ্র সস্তানগুলি প্রত্যেকে 
আবার এক একটী দরিদ্র পরিবারের অষ্ট। হুইয়! উঠে। এই 
রূপে সংসার ক্রমে ক্রমে দরিদ্রলোকে পরিপুর্ণ হইয়াছে! 
ঘরিত্র ব্যক্তির বছু পুত্র জন্মিলে] দারিদ্রা, অধিকতর ভয়ানক- 
মৃদ্তি ধারণ করিয়া! নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। 

পরিশ্রমক্ষম, মিতবায়ী, পরিণামদরশী, চতুর চুড়ামণির 
কখনই দরিদ্রতা নিবন্ধন ক্লেশ পাইতে হয় না । তিনি সকল 
গ্রকার ছুর্ঘশার মন্তকে পদার্পণ করিয়া অকুতোভয়ে দুংখ- 
ক্লেশ সন্কুল সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। 


পপীপপন সপ 


নীতি-শিক্ষা। 





ব্যবহারিক কার্ধ্যাধ্যায় ৷ 


পরস্পর ব্যবহার । 


জগতের সমুদ্রায় প্রাণী ও নকল ব্যক্তিই পরস্পর নান 
সম্বন্ধ সৃত্রে আবদ্ধ। পদ এবং মর্যযাদাও সকলের সমান 
নয়। কেহু রাজা, কেহ প্রন্ধা, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ ধনী, 
কেহ নির্ধন, কেহ প্রধান, কেহ নিকষ্ট, এইরূপ নানা অবস্থা- 
পন্ন নানাবিধ লোক আছে । ধাহার য়েমন অবস্থা, প্ধ ও সম্ভ্রম 
তাহার প্রতি তদ্রন্থু্ূপ সম্মান ও সন্ত্রম গ্রদ্র্শন করা৷ আবশাক। 
কাহাকেও অশ্রদ্ধ। ও অবস্ঞা কর! উচিত নয়ঃ করিলে মূর্খতা 
প্রকাশ পায়। আর যাহাকে অশ্রদ্ধা। ও অবজ্ঞা কর! যায়» সে 
অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তষ্ট হইয়। থাকে । লোককে মিষ্ট কথায় 
যেমন বশ করা যায়, অন্যবিধ সহম্র উপাঁয়েও তাহার 
শতাংশের একাংশ হইতে পারে না। 

সম্মান প্রদর্শন মুখের কথা মাত্র। তাহাতে কিছুমাত্র অর্থ 
ব্যয়ের আবশ্যক করে না| যাহারা এই সকল বিষয় বুঝিয়া 
লোকের দহিত ব্যবহার করিতে পারে, তাহারাই চতুর চূড়ামণি | 

পিভামাত! গ্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা! প্রদর্শন, 
ভাহানিগ্রের আজ্ঞ। প্রতিপালন ও অনুরোধ রক্ষা, আর যাহাতে 


১১২ নীতি-শিক্ষণী। 


তাহার! সুখী ও সন্তুষ্ট থাকেন সেই রূপ চেষ্টা কর! সর্বতো- 
তাবে কর্তব্য । 

ভ্রাতা ও ভাগিনীর সহিত সদয় ও সন্ম্েহ ব্যবহার কর! 
উচিত | যাহাতে সৌন্রাত্র ভাব পরিবদ্ধিত হয়, সেই রূপ আচরণ 
সব্বথ! কর্তব্য | তড়িন্ন আর যাহাদিগের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ 
তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে হয়। সামান্য 
ব্ক্তিকেও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে হইবে। কাহারও প্রতি 
অবজ্ঞ! প্রদশন ও কার্কশ্য গ্রয়োগ করিতে নাই । 

দাস দাসীর প্রতি সদ্যবহার করিলে তাহার! সন্তুষ্ট থাকে, 
এবং প্রাণ পণে প্রভূর কাধ্য সম্পাদন করিতে চেষ্টান্বিত ও 
যত্রশীল হয়। কিন্তু কার্কশা প্রদর্শন করিলে তাহারা নিতান্ত 
দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়| ঝ্বার্যয করে, তাহাতে তাহাদিগের 
সম্পাদিত কোন কশ্মই সর্ধবাঙ্স্ুন্দর হইতে পারে না। 

বিনয় ও শিষ্টাচার যেমন লোকদিগকে বশীভূত করিবার 
উপকরণ, তেমন আর কিছুই নয়। বিনয় ও শিষ্টাচারের 
প্রয়োজন বলিয়া কাহারও তোষামোদ করা কর্তব্য নয়, 
নিতান্ত চাটুকার ও নগ্রপ্রকতি হইলে সকলেই তাহাকে অনার 
এবং অপদার্থ জ্ঞান করে? অবস্থা হীনই হউক, কি উন্নতই 
হউক, ক্মাপনার ও পরের মান সন্ত্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! 
কথা বার্তা কহিলে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে । 

যাহাতে কাহারও শারীরিক কি মানসিক ক্লেশ হয়, প্রাণা- 
স্তেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে নাই। সতকার্ষের নান] বিশ্ব, 
এজনা স্থৃবিধা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে । আর 
কাহারও অন্থরোধে ব! নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অদৎ কার্য 


নীতি-শিক্ষা। ১১৩, 
অনুষ্ঠানের ইচ্ছ! জন্মিলে তৎসম্পাদ্দনে যতই বিলম্বছয়, ততই 
মঙ্গন। বরং সর্বস্ব নাশও ্ীকার্ধ্য, তথাপি ও অসৎকার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করিতে নাই। ৃ 

যিনি মরলতায় মিত্র বর্গকে, নীতি ও বলে শত্রমগ্ডুলীকে, ধনে" 
লোতীদ্দিগকে, গুণে বন্ধু বান্ধবদ্দিগকে এবং আদরে ও শীলতাক্ন 
সাধারণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই ব্যবহারকুশল। 

অনেকে অকারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগকে ক্লেশ দেয়, ও তাহ! 
দিগের প্রাণবধ করে, ইহা! নিতান্ত অকর্তব্য। যদি কোন 
প্রবল প্রানী আমাদিগের প্রতি সেই রূপ নির্দয় আচরণ করে, 
তবে তাহাতে কি আমর সন্তুষ্ট হই? 

আমোদ প্রমোদ বা কাজ কর্মের সুবিধার জন্য যদ্দি আমর! 
কোন জন্ত পুষি, তবে সেই পোষিত জন্তকে উপযুক্ত আহার 
দিয়! উপযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়, এবং তাহা দ্রিগের শক্তি ও 
সামর্থ্য বিবেচনা! করিয়। কর্মে নিযুক্ত কর! উচিত| প্রাণী 
দ্বিগকে অকারণে ক্লেশ দেওয়াতে নির্দায়ত1 ও নিষ্ঠ [রতা। প্রকাশ 
পায় মাত্র। | 

পীড়া বা অন্য ফোন কারণে বিকলাঙ্গ বা কুৎলিত আকারের 

লোক দেখিলে বিজ্রপ করিতে নাই । তোমায় বিবেচনা! করা 
উচিত যে যর্দি কোন কারণে তোমার শরীর সেই রূপ বিকৃত ও 
বিশ্রী হয়, তবে অপরে দেখিয়া! উপহাস করিলে তুমি তাহাতে 
ব্যথিত হও কিনা? 

ঘে পরের ছুঃখ দেখিয়া আহ্ছনাদিত রর পরের স্থুখে যাহার 
_ ছুঃখ জন্মে, আর পরের শ্রীনৃদ্ধিতে যে কাতর হই! পড়ে, তাহাকে 
মান্য ন। রলিয়া লাঙুলহীন বিপদ পর জান করাই উচিত। 


১১৪ | নীতি-শিক্ষা। 


এ বাক্তি আস্মীয় আর ও আমারশক্র, লঘুচেতা লোকেরাই 
এরূপ বিবেচনা করে, কিন্তু উদ্দার প্রকৃতি লোকের! সংসারের 
মস্ত ব্যক্তিঙ্ষই কুট্ঘ জ্ঞান ররিয়! থাকেন। 
অকারণে কাহাকেও বিরক্ত করিতে নাই। সেরূপ 
ছাাচরণ করিলে লোকে রাগান্ধ হইয়া বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত 
হয়| কাহাকেও কোন অন্যায় কর্ন করিতে দেখিলে তাহ! 
নির্বারণ করিবার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া! কলহ করা নিতাস্ত অকর্তব্য। 
মে কা লইয়! পাঁচজন একত্র হইয়] বাদানুবাদ করাও উচিত 
হয় না। বরং অন্যায়কারী ব্যক্তিকে নির্জনে ডাকিয়া তাহার 
অনুষ্ঠিত বা কৃত কর্মের দোষ গুণ বুঝাইয়া দিলেই বিলক্ষণ 
আত্মীয়ত। ও বিচক্ষণত। প্রকাশ পার়। 

বন্ড লোক হুইবার ইচ্ছা থাকিলে জন সমাজে ছোট হইয়া! 
চলিতে হয়। নিরহঙ্কার ও অভিমানশূন্য ব্যক্তিকেই সকলে 
বড় লোক বলিয়া মান্য করে। 

- গস্তীরতা মনুষ্যের একটী মহৎ গুণ, কিন্ত নীরব ও 
নিস্তব্ধ গম্ভীরতাও বড় ভাল নয়। সঙ্জন সহবাস, সাধুপ্রসঙ্গ, 
সৎ আলাপ ও দৌোষয়ম্পর্কশূন্য আমোদ প্রমোদ--এই সকল 
বিষয়ে গ্রীতিস্থাপন কর! পরম সৌভাগ্যের বিষয় | 

কপটত। অবিশ্বাদের মূল! কপটাচারী ব্যক্তিকে কেহই 
বিশ্বাস করে না। যাহার মনে এক, মুখে আর, দে বড় 
ভয়ানক লোক, মনে মুখে এক না হুইলে কাহারও সহিত 
মিশিবার উপায় নাই। 

: া্ে অন্রান্ত নয়। ভ্রম প্রমান মন্ুযোর স্বাভাবিক 
। গামি যাহা কহিয়াছি, করিয়াছি বা দেখিয়াছি, তাহাই 
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ঠিক, অন্যের কথিত, কৃত বা দৃষ্ট, কিছুই নয়। এই রূপ 
কথা বলিয়া, তর্ক ব্রিতর্ক করা মূর্খের লক্ষণ। এরূপ স্থলে 
হারি মানিয়া নীরব হওয়াই বিজ্ঞতার কর্মা। 

ক্রোধাদি বৃত্তি গুবি যেমন মনের নৈসর্মিক ধর্শা, সেই: 
রূপ তাহাদ্দিগকে চরিতার্থ করিবার (শেষ বিশেষ স্থলও 
নির্দিষ্ট আছে। সেই সকল বৃত্তির, বেগ উপস্থিত হইলে 
ধৈর্যয|বলম্বন দ্বারাই তাহাদিগের সন্ধ্যবহার হইর! থাকে। 

তুমি পরের নিকট হুইতে যে রূপ ব্যবহার প্রাপ্তির 
আশ! কর; তাহাদিগের সহিতও তোমার সেই রূপ আচরণ 
কর। উচিত। ষুকুরে প্রতিবিশ্বদর্শনের ন্যায় পরম্পরের সহিত 
পরম্পরের ব্যবহার, একথা অর্কদা মনে রাখা কর্তব্য।. 
লোকে কথায় বলে, আরমির মুখ আর পড়.মির মুখ," যেমন 
দেখাও, তেমনই দেখিতে পাইবে। 

শিশু সকল দুর্বল গ্রক্কতি ও চঞ্চল মতি হইলেও বিলক্ষণ 
উৎসাহশীল ও ক্ষিপ্রকর্মা) যুবাগণ উদ্যমশীল, বলিষ্ঠ, 
ও রভসকারী; আর বৃদ্ধের! বহুদর্শী, সমীক্ষ্যকারী ও পরিণাম- 
দর্শী। অতএব বালকের উৎসাহ, যুবার বল, এবং বৃদ্ধের 
পরামর্শে যদি কোন কাধ্য অনুঠিত হয়, তবে তাহা সর্বাঙ্ক 
সুন্দর হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা | ৃ 

যখন কেছ তোমার সুখ্যাতি করে, তখন অবনত মস্তকে 
তাহা শ্রবণ করা কর্তব্য। প্রশংসাকারীর নহিত একত্র 
হইন্া আপন মুখে আপনার গুণ টং প্রকাশ করা উচিত 
ন্‌য়। | 8 
নিন্দাকারীকে শুক্রজ্ঞান, না করিয়া মিত্র বলিয়া বিবেচন] 


১১৬ মীতি-শিক্ষা। 


করাই বর্তব্য। সুখ দেখিবার জন্য মুকুর আছে, কিন্ত আপন 
চরিত্র দর্শনের কোন উপায় নাই। কেবল নিন্দুকের 
মুখে তাহা দেখা যায়। তোমার যে দকল দোষ আছে, 
নিন্দুকেরা তাহা যথাবথ প্রকাশ করিলে সংশোধনের উপাক়্ 
হইতে পারে। যদি তুমি সৎ প্রকৃতি হও; তবে কেহই 
আর ভোমার দোষোৎকীর্ভন করিতে সাঙছস করিবে না। 

যে নকলের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করে, সে এক 
'জনকেও সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। জগতের প্রত্যেক 
ব্যক্তিই বিভিন্ন রুচি বিশিষ্ট । নিঃসপত্বা লেক সংসারে 
অতিশয় হুর্লভ। 


সত্যবাদিতা ও মিথ্যাথ্যান। 


সদা সত্য কথা কহিবে, ও সত্য ব্যবহার করিবে । সত্য- 
পরাক্ণ লোককে সকলেই ভাল বাসে। হুষ্টলোকেরা সত্য- 
বাদীকে যত ভয় করে, রাজপুরুষ দেখিয়াও তত ডরায় না; 
একথা নিতান্ত অতুযক্তিনয়। সত্যশীল ব্যক্তি সর্বত্র আদর- 
 শীর, মাননীক ও পুক্গনীর হইয়। থাকেন। ূ 
সভ্য কহিতে ইচ্ছ। থাকিলে মিতভাষী হইতে হয়। যে স্থলে 
সুতোর আদর নাই, সেখানে সব সচ্ছন্দে তিচিয়! থাকা ঘায় 
না । রত্যবাদী লোকের! শক্রর যশোগানে এবং গুরুর দোষোৎ- 
কীর্তনেও কুঠিত হুন না। ধর্মই বল, আঁ বিশ্বাসই বল, এবং 
সাংসারিক ব্যবহারই বল, সত্য নিষ্ঠাই এই সকলের মুলভিতি, 
যেখানে সত্য নাই, সে স্থলে ইহা কিছুই থাকিতে পারে ন1। 
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সত্য কথ! কহিতে হইবে বলিয়া অকারণ কাহারও গৃষ্ 
ছিত্র প্রকাশের প্রয়োজন নাই । যেখানে সত্য কথায় ব্যক্তি 
বিশেষের মনঃকষ্ট বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে 
মৌনাবলম্বনই উপযুক্ত। এ মীতি ধর্্মাধিকরণে প্রতিপাল্য 
হইতে পারে না। কেনন!, বিচারালয় ছুর্ব্বিনীতের দমনের 
স্থান, বিশেষত: বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত হইয়! 
সত্য কথ। কহিবার জন্য শপথ করিতে হয়; এস্থলে 
তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন কর! যুক্তিযুক্ত নয়। সেরূপ আচরণ 
করিলে সাক্ষীকে অবশাই দণ্ডিত হইতে হয়। সত্য 
সাক্ষ্য না দিলে দুষ্টলোকের' প্রশ্রয় পাইয়া পুনঃ পুনঃ শাস্তি 
তরঙ্গ করে, তাহাতে লোক স্থিতির বহু প্রকার বিদ্ব বিপত্তির 
সম্ভাবনা । 

মিথ্যাখ্যানের অনেক দোষ । মিথ্যাবাদীকে কেহই বিশ্বাস 
করে না। মিথ্যা কথ! কহিয়া একবার ধর] পড়িলে তাহার 
সত্যরথাও লোকে মিথ্যা জ্ঞান কয়ে। অনৃতবাদী যতই কেন 
সাবধান হইয়৷ কথা কুক না, শ্রোতাগণ শ্রবণ মাত্রই তাহ! 
মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পাকে । 

অনেকে সঙ্গতি জানাইবার জন্য আমি এত বড়লোক, 
তত বড়লোক, আমার ইহা আছে, উহা আছে, বলিয়৷ আড়ম্বর 
করে। কিন্তু সেকথা গুনিয়। কাহারও বিশ্বাস হয় না। ফলতঃ 
শ্রোতার! বস্তাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে পরশ্পর আকার 
ইঙ্গিতে বিদ্রুপ করিয়া থাকে। | 

অনৃতবদী যে মিথ্য। কহিয়! গুদ্ধ আপনার অনিষ্ট করে, 
তাহাও নয়| তাহাতে অন্যেরও নান! প্রকার ক্ষতি হয়। 
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মিথ্যা সাক্ষ্য ধারা যে কত শত লোকের সর্বনাশ ও গ্রাণ দণ্ত 
হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা! করাই কঠিন। 

সকল প্রকারের মিথ্যা কথায় সমান অপকার হয় না বটে, 
কিন্তু মিথ্যা মাত্রকেই অশ্রদ্ধ। ও ম্বগ৷ করা উচিত। অনেক 
বালক কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়! দণ্ডিত হইবার ভয়ে 
অভিভাবকের নিকট তাহ! অস্বীকার করে, পরে একটা 
মিথ্যা গোপন করিবার জন্য আর পীচটা মিথ্যা কথা সাজাইয়া 
বলে; এইরূপে মে অনৃত কথনে অভাত্ত ও পরিপক্ক হুইয়। 
উঠে। এক্প ব্যবহারের পরিবর্ডে সে ষ্দি আপন দোষ 
গ্বীকার করিয়। আর কখনও এমন কন্ম করিব ন৷ বলিয়৷ ক্ষম! 
প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে দণ্ডিত হইতেও হয় না, এবং ভূরি 
ভূরি মিথা। কথ! কছিবার দ্ায়েও পড়িতে হয় না। একবার 
ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক ঘাঁটি মানিলেই সকল চুকিয়া যায়। 

কোন কারণ নাই, অথচ স্বেচ্ছা পূর্বক কেহ কেহ মিথা। 
কথা কয়; প্রবঞ্চনা, অপকার, অথবা অভীষ্ট সাধন তাহার 
উদ্দেশ্য নয়। তাহা কেবল তরলতা৷ ও অসাবধানতী প্রযুক্তই 
ঘটিয়া থাকে। বর্ণিত বিষয়ের চমৎকারিতা সম্পাদনার্থেও 
কেহ কেহ কোন কোন অংশ মিথ্যা সাজাইয়া বলে। যাহা 
ৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া! যায়, তাহ! যথাযথ বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট 
হয়, তজ্জন্য মিথ্যাখ্যানের কোন কারণই পরিদৃষ্ট হয় না। 

কোন কোন অতিবৃদ্ধি ব্যক্তি হতগজ করিয়! এরূপ ভাবে 
মিথ্যা কথ! বলে যে, সে সমস্ত গুনিলে আপাততঃ সত্য বলিয়! 
প্রতীতি হয়, কিন্ত তাহার অর্থ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বক্তার! 
বিবেচন| করে, যে এ প্রকারে কথ! কছিলে মিথ্যা বল! হয় না| 
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যে ভাবেই উক্ত হউক না কেন, যখন অপরকে গ্রতারণ! রুরাই 
সেই বাক্যের উদ্দেশ্য, তখন তাহা বিষকুস্ত পয়োমুখ তুল্য 
সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা ভিন্ন আর কি বল। যাইতে পারে £ 

কেহই মিথ্যা! কহিয়৷ এড়াইয়! মাইতে পারে ন।। তাহ! আজি 
হউক, কালি হউক, বা দশদিন পরেই হউক, প্রকাশ হৃইবেই 
হইবে । তখন মিথ্যাবাদীর জন সমাজে দ্বণিত ও লজ্জিত 
হইবার কথা । কতএব প্রকাশ পাইলে লঙ্জা পাইতে হইবে 
এ বিবেচন। করিয়া মিথ্যাখ্যান পরিত্যাগ করাই অ্রেয়ঃ| 

প্রাচীন নীতিজ্ঞের! কহিয়াছেন+ যে স্ত্রীলোকের নিকট 
বসআমোদ স্থলে, বিবাহ কালে, সম্পত্তিরক্ষার জন্য, আর প্রাণ 
রক্ষার কারণ, বা অন্যবিধ উপস্থিত শঙ্কটে, মিথা কথ! কহিলে 
তত দোষ হইতে পারে না। ইহ! যে কিন্ধপ নীতি তাহ 
বুঝিয়া উঠ! সম্পূর্ণ কঠিন নব্যনীতিজ্ঞেরা কহেন, কোন 
স্থলেই মিথ্য। কথ! কহিতে নাই, মিথা! সর্ব! পরিহার্য্য 


কর্তব্যনিষ্টা। 

কাহারও কোন কর্দের ভার লইলে, তাহ! সাধ্যান্থুসাঁরে 
সর্ব(ঙ্গ লুন্দররূপে নির্বাহ করা! উচিত। যাহার কার্য্য, সে 
স্বস্ং করিলে যেরূপ সুসম্পন্ন হইত, ভার প্রাপ্ত ব্যক্তিরও সেই 
প্রকারে নির্বাহ করিতে হয়। তাহা না করিলে সম্পূর্ণ অধর 
হয়। সেই কার্ধ্য স্ুচাকু রূপে নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা! আছে কি 
না, আগ্রে তাহা বিবেচন! পু্র্বক ভার লওয়া উচিত । 

অর্থ লাত বা পুরস্কার প্রত্যাশার, যাহার! €কান কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়) তাহাদিগকে নিষোক্তা'র ইচ্ছান্ুসারে কাধ্য করিতে 
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হইবে। নিয়োগ কর্ত। যাহাঁকে তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করেন 
না; যে ব্যক্তিদ্বারা দ্বীন কার্য উত্তমরূপে নির্বাহের 
সম্ভাবনা বোধ করেন, তাহাকেই নিযুক্ত করিয়। থাকেন। 
নিষুক্ত বাক্তি যদি ষথাকথঞ্চিৎ রূপে সেই কার্য করিয়া 
বেতন বা পুরস্কার লয়, তবে নিষোক্তাকে প্রবঞ্চনা ও 
প্রতারণা করা হয়| প্রবঞ্চক ও গ্রতারককে কেহই বিশ্বাম 
করে না। গ্রবঞ্চনাদোষ প্রকাশ হইলে ভরবিষাতে অন্যের 
নিকটেও কর্ম কাজ পাইবার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। 

যাহার। নির্দিষ্ট কালের জনা কোন কর্মে নিযুক্ত হয়, 
আর যদি কিয়ৎক্ষণ আলস্যে কাটাইয়! সমস্ত সময়ের নিরূপিত্ত 
পাঁরিশ্রামিক গ্রহণ করে, তবে গৃহীত অর্থের কিয়দংশ চুরি 
করার তুল্য হয় । 

যদ্দি কোন বস্ত্ববিক্রেতা কাহারও নিকট বিক্রীত দ্রব্যের 
নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক করিয়া লয়, তবে তাছাও 
চুরি বলিয়া গণ্য হইতে পারে । সেই রূপ কোন কর্মচারী, 
প্রভুর অনভিমতে ও অক্তাতসারে কাহারও কোন কর্ম 
করিয়। বা কোন রূপ সহায়ত করিবার আশ্বাস দিয়! যে অর্থ 
গ্রহণ করে, তাহাও চুরি করার সমান। সেই অর্থকেও 
উৎকোচ বলে। কেননাষে সময় গ্রভূর কার্য সম্পা্ন 
_ ক্করিতে হুয়। সেই কাল অন্যের কার্ধ্যে ব্যয় করা নিতান্ত 
গৃহিত কর্দ। তত্তিন্ন উৎকোচ গ্রাহীরা আরও জনেক প্রকার 
অপরাধে অপরাধী বলিয়! পরিগণিত হুইরা থাকে 

যাহার প্রতি কার্ধ্য বিশেষে লোক নিযুক্ত করিবাঁর ভার থাকে, 
 ভাছার কাধ্যকুপল ও কর্তব্য পরায়ণ লোক নির্বাচন পূর্বক 
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নিযুক্ত কর! অবশ্য বর্তব্য। আত্মীয় ্জজন লিগ বা উপরোধে 
অনুরোধে পড়ি! অর্থগ্রহণ পূর্বক অথব! ভবিষ্যৎ কোন উপ* 
কারের প্রত্যাশায় অনুপযুক্তলোক নিযুক্ত কর! অত্যন্ত অন্যায়। 

বিচারকদিগকেও ন্যায় শু ব্যবস্থান্থসারে ধর্্মপ্রমাণ বিচার 
নিষ্পত্তি কর! উচিত। ক্রোধ লোভদির বশীভূত হইয়া পক্ষ- 
পাত করিলে কত লোকের যে সর্বনাশ হইতে পারে, তাহার 
ইয়ত্তা! করাই কঠিন । প্রাভ্‌বিবাক ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া 
অবিচার করিলে সংসার পাপ শোতে প্লাবিত হইস্না যায়ঃ 
এবং পাপাত্মীরা অতিশয় প্রশ্রয় পায়। 

কেহ কোন বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা! ভাল 
ঘলিয়! বোধ হয়, এবং যাহাতে জিজ্তাস্থু ব্যক্তির সর্বতোভাবে 
ফল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে, তদন্ুরূপ যুক্তি দেশুয়াই 
কর্তব্য । 

কাহারও স্বভাব চরিত্র যত দুর ও যেরূপ জানা থাকে, 
অপরকে তাহার বিপরীত বলিয়। প্রতারণ করিতে নাই) 
কাহাকে প্রশংসা-পত্র দ্রিতে হইলেও তাহাতে যথার্থুবিষক্ন 
প্রকটিত হওয়া যুক্তি সঙ্গত। রীতি প্রকৃতি যত দুর জানার 
সম্ভব, তাহাই যথাযথ রূপে ব্যক্ত কর! উচিত। ভালকে মন্দ 
এবং মন্দকে ভাল বলিয়! মুখে বা লিপিঘ্বারা প্রকাশ কা র 
কোন ক্রমেই কর্তব্য নয়। 8 

কেহ অদ্ঞতাবশতঃ কৌন তত্ব বুবিতে ন! পারিয়া কী ্‌ 
শিদ্ধান্ত করিলে তাহা তাহাকে বুঝ!ইতে চেষ্টা কর! ভাল। 
অযৌক্তিক উপদেশে কুসংস্কার হন হইলে নানাবিধ অপ: 
ফারের সৃস্তাবন1! 
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. খণ ব্ষিয়িণী ন্যায়পরতা। 
 অনির্ত্তি উপস্থিত হইলে প্রত্যর্পণের অভিগ্রায়ে অন্যের 
নিকট হইতে যে অর্থাদি গৃহীত হয়, তাহাকে খ্কণ বলে। খণ 
তিন প্রকার; আর্থিক, পারিশ্রমিক ও ব্যবহারিক । নগদ টাকা, 
হুণ্ড ও নোট প্রভৃতি গ্রহণকে আঁর্থক খণ কহে। সনয় 
ক্রমে অর্থ দিবার বন্দোবস্ত করিয়া অন্যের দ্বার কোন কার্ষ্য 
করিয়া! লওয়! পারিশ্রমিক খণের উদাহরণ । আর বিলম্বে মূল্য 
প্রদ্ধান অঙ্গীকার করিয়া কাহারও বন্ত প্রভৃতি বস্তজাত এবং 
পরিশোধকালে অধিক দেওয়ার প্রস্তাবে'ষে শস্যাদি কর্জ লওয়া 
হয় তাহাকে ব্যবহারিক খণ বল! যায়। খণ দাতার নাম 
উত্তমমর্ণ বা মহাজন, আর খণগ্রহীতাকে অধমর্ণ বা খাতক বলির! 
থাকে। 
খণদাতার লাভ, তিনি যে অর্থ বা! বস্তু অথব! শ্রম খণে 
নিয়োগ করেন, তাহা। লাতের সহিত প্রতিপ্রাপ্ত হুন,. আর 
খণগ্রহীতার লাভ, তাহার অগ্রতুল কালে উপকার দর্শে। 
_ স্বণ প্রদান পরস্পর বিশ্বাসের উপর বিলক্ষণ নির্ভর করে। 
যেখানে তাহার অভাব, মনেই স্থানেই বন্ধক বা গ্রতিতু লইবার 
রীতি। খণ দাতার বিশ্বাস যে, যাহা কর্জ দেওয়া হয়, তাহ। 
বৃদ্ধির সহিভ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে । যদি প্রদত্ত অর্থের পুনঃ- 
প্রাপ্তি বা তাহাতে লাত পাইবার আশা ন1 থাকিত, তবে 
কেহই আপন অর্থাদি কাহাকেও কর্জ দিত না। জর তাহা" 
: হইলে সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত। 
ঘে কোন প্রকারের খ্বণ হউক ন1 কেন, তাহা পরিশোধ কর! 

নিতান্ত কর্ব্য। পরের খণ পরিশোধ ন1! করা অতিশয় অন্যায়। 
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মহান কর্জ দিয়া চোর হয় না। লে সামান্য লাঁতের লোভে 
সবরের টাকা বাহির করয়া দিয়া অগ্রতুলের সময় উপকার 
করিয়াছে ; অথবা কোন শ্রমজীবী পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ অধিক বেতন: 
পাইবার লোভে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কোন কাধ্য সম্পন্ন 
করিষাছে, এমন স্থলে তাহাদিগের গ্রাপা পরিশোধ না কর। 
নিতান্ত দন্থযতার কার্য তন্ন আর কি বলা বাইতে পারে? 

পরিশোধের সংস্থান বা সন্ভতাবন। না থাঞ্চিলে খণ নর। 
উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় খণ গ্রহণ ঘোরতর প্রবঞ্চনার 
কার্ধা, সুতরাং সেরূপ খণ ও চুর এই উত্তয়ের মধ্যে কোন 
ইতর বিশেষ আছে বলিয়। বোধ হয় ন1। 

চুরি করা যেমন ন্যায় কোন ব্যক্তিকে গ্রীতারণা করিয়! 
গণ গ্রহণ করাও সেইরূপ ন্যায়ানুমোদিত্ত কার্ধ্য নয়। চোর ধর! 
পড়িলে যেমন লোকনিগ্রহ ও রাজদণ্ড ভোগ করে, নাহান 
থাতককেও সেইরূপ প্রতিবেশীর নিগ্রহ ও রাজদ্ণ্ড ভোগ. 
করিতে হয় । চোরকেও.ষেমন কেহ ভাল বাসে না ও বিশ্বান 
করে না, নাতান খাতকও সেইরূপ সকলের অবজ্ঞার আল্পদ 
হয়। সর্বথা চোরের সহিত নাতান খাতকের তুলনা দেওয়া 
অসঙ্গত নয়। | 

খণ যতই অল্প হউক না কেন, সুবিধা পাইলেই তাহ! 
পরিশোধ করা কর্তব্য। সাধ্য সন্ত্বে খণ পরিশোধ না করা 
নিতান্ত অন্যায় । নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, খ্ধণ, অধ্ধি, ব্যাধি 
ও শত্রু এই সকলের অল্প ভাগ অবশিষ্ট থাকিলে পুনরাসথ 
পরিবর্ধিত হইয়া! উঠে। এই জন্য এই সকলের শেষ রাখিতে : 
নাই। ন্যায়বান্‌ লোকেরা খণ করিয়া নিশ্িস্ত থাকেন 
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না। সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই তাহার! কড়া কট, 
ক্রান্তি হিসাব করিয়! পরিশোধ করিয়। থাকেন । 


সপ 


বিনয় । 


. সাধারণের সহিত বিনীত ভাবে ব্যবহার করা মনুষ্য 
মাজেরই উচিত। বিনয় সদ্‌গুণ সমূহের অলঙ্কার স্বরূপ। আপনি 
আগপন।র প্রশংসা করিতে নাই। স্খ্যাতিবাদ পরের মুখেই 
শোভ1 পাঁয়। আপনাকে আপনি বড় জ্ঞান করিলে জন 
সমাজে উপহাসাম্পদ হইতে হয়। লোকের যত কেন গুণ ও 
ক্ষমতা থাকুক, না, যদি আপনাকে আপনি সামান্য জ্ঞান 
করিয়] চলে আর লোকে বুঝিতে পারে, যে অমুক ব্যক্তি 
আপনাকে আপনি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে, তকে নিরহ- 
ক্লার বলিয়! তাহার সুখ্যাতি হয় । আবৰাঁর সদ্গুণশ!লী ব্যক্তি 
যদি আত্মশ্লাঘ। করিয়! বেড়ীয়, তবে সকলেই তাহাকে ঘ্বণা 
করে। * 

ফাহার ফে রূপ বিদা।, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও শ্বর্ধ্য নাই, সে যদি 
ডাহা! আছে, বলিয়! প্রকাশ করে, তবে লোকে তাহাকে 
বিশেষ রূপে অশ্রদ্ধা করিয়! থাকে, কেন না, যাহার যাহা 
আছে, দে তাহা অন্যের নিকট গ্রকাশ করিতে কুঠিত হয় 
কিন্তু যাহার যাহা নাই, সে অন্যের নিকট সন্মানিত হইবার, 

. প্রত্যাশায় সেই সমস্ত আছে বলিয়া! ভাথ করিয়া কেড়ায়। 
এন্ধপ ম্রিথ্যা ভাগকারীর কগায় কখনই কেহ প্রত্যয় করে না। 
প্রত্যুত তাহাকে অনৃতবাদী বলিয়া জুকলেই সবজ্ধ! করে। 
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অনেকের এক্প স্বভাব যে সত্যই হুক, মিখাই হউক, 
আপনার কথ। বাহ।ল রাখিবার জন তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে । 
আর অন্যের কথা যথার্থ হইলেও তাহা উড়।ইর। দিতে চেষ্টা 
পায়। অধিকাংশ লোকেই আপনার মত ও মিদ্ধান্তকে 
অন্রান্ত ও অথগুনীয় জ্ঞান করে । আর পরের মত ও সিদ্ধান্তকে 
অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তি সংকুল বলিয়া স্থির করিয়া থাকে, কন্ত 
সে রূপ বিখেচন। করা, কোন ক্রমেই উচিত হয় না। নিজের 
মত ও সিদ্ধান্ত যে ভ্রম প্রমাদ যুক্ত নয়, তাহার প্রমাণ কি? 
অন্যের মত ও সিদ্ধান্ত যে বণার্থ হইতে পারে না, তাহারও 
কোন কারণ নাই। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম গ্রমাদ আছে, একপ 
ভাবিয়। চল। নকণেরই অবশ্য কর্তব্য। 





শিষ্টাচার । 


সকল মনুষ্যই ভিন্নরচি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনের গনি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ যাভার মনে যাহা। উদর হয়, সে যদ্দি অপর 
বাক্তিকে তাহাই কহে, তবে পরস্পর কলহ হুইবার ফক্তাবন৷। 
এজনা পাঁচ জন একত্র বসিয়া কথোপকথন কালে, এরূপ 
কথা কহিতে হুইবে, যে তাহাতে অন্যের মনে কোন ক্লেশ বা. 
অসন্তোষ না জন্মে। 

কাহাকেও পত্র লিখিতে হইলে সমুচিত সমাদর ও সম্মান 
প্রদর্শন করিয়। লেখ কর্তব্য। অপরিচিত ব্যক্তিকেও 
বিনয়াবনত হইয়া লেখন লিখিতে হয়। আর পরিচিত লেোক- 
দিকে সম্বন্ধ ও সম্পর্কবিব্চন| করিয়া পাঠাগ1ঠ লিখিবার 
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রীতি আছে। তাহার বান্িক্রম ঘটিলে যাহাকে পত্র লেখা 
খায়, তাঙ্ভার অবষাননা করা হয়। 

কেই কাহারও নিকট গিরা উপস্থিত হঈলে তাঁহার উপযুক্ত 
' অভার্থন। করার আবশ্যক £ "আগন্তক মানশীয় বা গুরুজন 
হইলে উঠিয়া দ্রগ্ডায়নান হইন্ডে হইবে | এবং তাহাকে অভ্য- 
ধরনা মহুকারে আসনে উপবেশন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি 
বসিবার রীতি । সন্ত্ান্ত লোক হইলে আসিতে আল্ঞা হউক, 
বা আনুন, আর সমবয়স্ক বাক্তকে আইস, প্রভৃতি প্রীতি- 
স্চক বাক্যে প্রতাদ্গম করিতে হয়। যে যেমন ব্যক্তি, তাহার 
সহিত তদনুরূপ বাকো আলাপ করা আবশাক। সামান্য 
বাক্তির সঙ্গেও সমাদর করিয়া কথা বার্তা কহিতে হইবে। 
কাহাকেও 'অবজ্ঞ।হথচক বাক্যে সম্বোধন বা সম্ভাষণ করিতে 
নাই। মিষ্টকথায় সকলেই তুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি অপরকে 
অবন্ঞ গরদর্শন পূর্বক কথাবার্ভ! কয়; তাহার নিজের কোন 
লাভ নাই, কিন্ত যাহার প্রতি সেরূপ অবজ্ঞ। গ্রাদর্শিত হয় 
সে তাহাকে অভদ্র ভাবিয়া! অতিশয় অসন্তষ্ট হইয়া থাকে । 
কথোপকথন কালে যে ব্যক্তি প্রথম কহিতে আন্ত 
করিয়াছে, তাহার বক্তব্য শেষ না হইলে অন্যের কগ! 
ক্ষহিতে নাই? ইহার বিপরীত আচরণ করিলে অশিষ্টত! 
ক্ষরা হয়। অনেকে উক্ত রীতি লঙ্ঘন করিয়া আপনার 
নির্ধদ্ধিতা ও অসভ্যতা প্রকাশ করে। আর পুর্ব বক্তারও 
আসন্ত্রম ও অনার, করিয়া, থাকে। এমন স্কলে কিঞ্চিৎ 
কাল ধৈর্ধযাবলম্বন করিয়] বক্তার বক্তব্য শেষ করিতে দেওয়া 
কর্তব্য | ধায় বলে «' সংসর্গজঃ দোবগণ| তবস্তি' যে 
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ধেমন লে।কের সংসর্গে থাকে, তাহার তদনুরূপ প্রকৃতি হয়| 
যদ্দ আমরা সর্ববদ মন্দ লোকের সহিত একত্র হইয়া বাম করি, 
তবে আমাদিগের হদয় রূঢ় ও ক্রোধাসক্ত হইবে। জর 
সৎ-সংসগে থাকিলে সাধু প্রকৃতি হইবার সম্ভাবনা । সং- 
সঙ্গে থাকিয়া অনেক মন্দ লোকের চরিন্র-€শাধন হইয়'ছে, 
তাহার ভূরি ভুরি উদাহরণ প্রদর্শন কর! য'ইন্তে পারে। 

অশিষ্ট বান্তিকে কেহই আদর করেন, সহ প্রকারের 
গুণ ও ক্ষমা সন্ডেও এক অভবাতা-দোষে সকলের অবজ্ঞার 
আম্পদ হইন্ে ভয়। শিষ্টাচারের যে সকল রীতি নীতি 
সমাজে প্রচণিত আছে তদন্রূপ আচরণ করা সর্বাতোভাকে 
কর্তব্য । 

অমাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্বক গ্রশহস। ভাজন হওয়া 
সকলের ভাগো ঘটিরা উঠে না । সংসরে কয় জন প্রতিভাশালী 
লোক দেখিন্তে পাওয়! যায়। কিন্তু অভিবাদন ও অনানন্ন 
জিজ্ঞাসা ছারা সকল বাক্তিরই মনোরঞ্জন করা যাইতে পারে। 
এইট সকল সাধারণ শিক্টাচারে অবহেলা করিলে অভব্য ও 
অশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। 

গ্রতিভা সম্পন্ন ব1 অপাধারণ গুণ শালী ব্যক্তির শিষ্টাচারের 
ক্রুটি হইলে তাহা কেহই বড়, একট। ধর্তব্য করে না, কিন্ত 
সাধারণের পক্ষে সেরূপ নিয়ম নয় । শিক্ষকের নিকট বা 
পুস্তক পাঠে শিষ্টাচার শিক্ষা হয় না। সাধারণের পরস্পর 
ব্যবহার মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিলেই তাহা শিখিতে 
গায়া ঘায়। | | 

ঘদি শিষ্ট সংদর্গে ও লোকের প্রীতি সংগ্রহে অভিলাষ 


১৮ নীতি-শিক্ষা । 


থাকে, তবে স্বভাবতই সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মে। যেব্যক্তি 
শিষ্টাচারে উপেক্ষা করে, তাহার মহছিত কেহই তদনুরূপ আচরণ 
করে না। অভাাগত ও আড়ম্বর প্রিয় লোকের গ্রতি এই 
ব্যবহারের ত্রুটি না হয়, ক্তাই বলিয়৷ তাহাদিগকে অতিরিক্ত 
সন্মান গ্রাদর্শন করাও উচিত নয়। শিষ্টাচারের প্রয়োজন 
বলিয়। কাহারও তোষামোদ করিতে নাই। ব্যক্তি বিশেষের 
অন্যায় ব্যবস্থার দেখিলে লোকে যেমন অসন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ 
একবাক্তি বদি অপরের অন্যায় কাধ্যে অনুমোদন করিয়া চলে, 
তবে তাহাকে ও সকলে চাটুক্কার বলিয়! অশ্রদ্ধ! করিয়।৷ থাকে । 

যাহাদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা আছে, 
তাহাদ্িগেরও গৌরব রক্ষা করিয়া আলাপ করা কর্তৰ%; বিশেষ 
গুণশালীকে বিশেষ আদর করিতে হয়, পরমত প্রামাণ্য করিতে 
হইলে তাহাতে কিছু কিছু বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়ো্ন। কাহা- 
রও পরামর্শ মতে কার্ধা করিতে হইলে নিজোক্তি দ্বারা গ্ডাহার 
যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া লইতে হয়। শিষ্টতার অনুরোধে 
যেন মূল কার্ষ্যের ব্যাথাত হইয়া ন] পড়ে, তদ্দিষয়ে বিলক্ষণ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যে স্থলে শিষ্টাচারে আপনার ও অন্যের 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে তাহাতে উপেক্ষা করি 
কোন দোষ হয় না। 

শীলতা | 

সুনীলকে সকলেই শ্রদ্ধ। করে। শান্ত স্বভাব লোঁক যদি 
কোন কার্ট করিয়া! দ্রিতে কাহাকেও অনুরোধ করেন, তবে 
দেই ছন্থুরুদ্ধ ব্যক্তি দত্ষ্-চিত্তে উত্তমরূপে দে কার্ধ) সম্প্ 


নীতি-শিক্ষ!। ১২৯ 


করিয়া দেয়। শীলতা দ্বারা যে লোকের প্রণয়াকর্ষণ করা যায়, 
শুদ্ধ তাহাও নয়। যাহার এই মহৎ গুণ থাকে, তিনি আরও 
নান প্রকারে লাভবান্‌ হইতে পারেন। 

সুশীল ব্যক্তির যেরূপ সর্ধতোভাবে কুশল হয়) কর্কশ, 
গর্বিত ও উদ্ধতপ্রকৃতি লোকের অৃষ্টে কোনক্রমেই সে 
€সীভাগা ঘটিতে পারে না। তাহারা কার্কশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক 
বা গর্বিত ভাবে অথবা বল প্রয়োগ করিয়। যদ্দি কাহাকেও 
কোন কর্মে নিযুক্ত করে, তবে নিষুক্ত ব্যক্তি রন্তষ্টচিত্তে তাহার 
কর্ম করে না। ৫স কেবল বেগার টাল করিয়৷ সেই কার্ধ্য 
করিয়। যায়। স্থতরাং নিয়োগকর্তার মনের মতন কার্য হয় 
না । তাহাতে অর্থবায়, সময় নষ্ট ও উপাদান সামগ্রীর ক্ষতি) 
বুগপৎ এতগুলি অস্থবিধা ভোগ করতে হয়। 

আহাধ্্য ও বাবহাধধ্য আহরণ, কৃষিকর্্ম, ও বাসগৃহ নির্মাণ 
ইত্যাদি সাংসারিক নানাবিধ কার্যে দশজনের সহায়তার 
গ্রয়োজন। এই মকল কর্ম কেহই একাকী সম্পন্ন করিতে 
পারে না। যাহার ধন 'আছে, সে অর্থবায় করিয়া শ্রমজীবী- 
লোকদ্বারা সেই সকল কর্ণ সম্পন্ন করে। কিন্তু যেনিঃম্ব, 
তাহাকে মিষ্ট কথা দ্বারা অন্যকে বাধ্য করিয়া ব! নিজ্জ শ্রমের 
বিনিময়ে সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতে হয়। ধনী হউক 
বা নিধন হউক, শ্রমজীবীদ্দিগের সহিগ্ত কার্কশ্য প্রদর্শন, 
গর্ধিতবচন বা বল প্রয়োগ করিয়! তাহাদ্রিগদ্ধার৷ কর্ম করাইতে 
কেহই সক্ষম হয় না। সেরূপ বাবহার করিলে কর্মকা 
সুশৃঙ্খল! পূর্ববক বা সর্বান্ন সুন্দর রূপে নির্বাহ হইবার কিছুমাত্র 
সবস্তাবনা নাই । শীলতায় নকল লোককেই বাধ্য করা যায়। 


১৩৪ নীতি-শিক্ষ। ৷ 


ছুশীল ব্যক্তির কার্ধ্য সকলেই প্রাণপণে ও যত্ু সহকারে 
সম্পাদন করিয়া থাকে । তত্ভিন্ন সুশীল ব্যক্তি সর্বত্র আদরণীত্র 
হন এবং দশ জনে তাহার কণা শুনে. 





অন্যদীয় নৈসর্গিক অধিকার বিষয়িণী ন্যায়পরতা। 
স্বভাব কর্তৃক প্রত্যেক বাক্তিই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে $ 
ঘাহাতে অপরের ক্ষতি বা হানি না হয়, এরূপ কার্যা করিতে 
সকল লোকেরই অধ্ধকার আছে। সাধারণের শান্তি ভঙ্গের 
কারণ না হইলে সকলেই যে কোন বিষয়ে বিবেচন| করিতে 
বা তৎসন্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে সঙ্গম। এই জন্য 
একটী নিরীহ স্বভাব বাক্তির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া] তাহাকে 
দাসত্বে নিধুক্ত করা বা! তাহার মনোবৃত্ত এবং কার্ধ্ের গ্রৃতি 
প্রতৃত্থ প্রদর্শন পুরর্বক হস্তক্ষেপ করা তদ্দীয় সর্ধন্ব অপহরণের 
তুলা দোষাবহ। 


অসছুপাঁয় পরিহার বিষয়িণী ন্যায়পরতা | 

ংসারে এবম্প,কার ব্যবহার বিরল নর যে, আমরা এরূপে 
অর্থোপার্জন, পদোন্নতি ও অন্যান্য 'গ্রকারে আপন অবস্থার 
উৎকর্ষসাধন করিতে পারি, যাহাতে রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে 
দণ্ডিত হইতে হয় না। অথচ সে উপায় গুলি অনোর পঞ্ষে 
কষ্টপ্রদ ও স্বার্থনাশক। অপরের সম্বন্ধে সে রূপ ঘটিলে' 
তাহা আমরা অতি নীচ এবং দ্বণিত কার্ধা বলিয়া বোধ করিয়। 
থাকি। যে ব্যক্তি স্বয়ং সদ্যবহার করিয়া অপরের সদ্দাচরণ 
ভিলা করে, আর যাহার মান জন্তরমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 


নীতি-শিক্ষা। ১৩১ 


আছে, সে অনায়াসেই এরূপ কার্যের দোষ গুণ বুঝিয়। 
লইতে পরিসমর্থ হয়| ন্যায়বান লোকেরা ব্ধপ অন্যায় 
বাবহার দ্বারা আপন অবস্থার উন্নতি করিতে যে স্কুচিত 
হইবেন, ত[হাতে অন্ুমাত্রও সন্দেহ নাই। 





অকারণ ক্ষতি পরিহীর বিষয়িণী ন্যায়পরত!| 

কতক গুলি লোকের এরপ স্বত!ব যে তাহারা তরল বুদ্ধি 
নিবন্ধন অনেক প্রকার গর্হিত কার্য্ের অনুষ্ঠান করে। 
কিঞ্চিৎ বিবেচন! করিয়া দ্েখিলেই তাহা নিতান্ত অন্যায় কার্ধা 
বলিয়া বোধ হয়। তাহার! তৃণাদি বিনির্মিত কোন সুদৃশা 
অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বুতি দেখিলে তাহার অগ্রভাগ 
ভাঙ্গিয়া লয়, বা ছিড়িয়। ফেলে। কোন সুন্দর চিত্রফলক 
দেখিবামাত্র তাহা অঙ্গুলি দ্বার] থয নষ্ট করে। এরূপ 
লোকদিগকে কোন উপবনে বেড়াইতে লইয়! গেলে তত্রতা 
বৃক্ষশাথা ও বলিবার আসন ভাঙিয়া ফেলে। হ্থদৃশ্য হুরিত্বর্ণ 
প্রাকার ও আমন গুলির উপরিভাগে অঙ্গারাদি দ্বার। অস্কিত 
করিয়া বা নাম লিখিয়া বিশ্রী করিয়া রাখে। কোন স্ুরম্য 
অষ্টালিকায় লইয়া গেলেও তাহার স্থধালিপ্ত ভিত্তি ও গৃহতল 
অপরিফ্ার করে, আর গৃহ সজ্জা সকল গ্থানচত করিয়! রাঁখে। 
সেই সকল লোককে যদি কোন সুরম্য উদ্যানে লইয়া যাওয়া! 
যায়, তবে আঁর এক বিপত্তি উপস্থিত হয়। তাছারা পুষ্প- 
বৃর্ষের আলবাল ভাঙিয়! দেয়। পত্র, ফল; কুম্থম ও কুজের 
লতা! ছিন্ন করে, ও পুষ্পবৃক্ষের শাখ! তাঙে। সর্বথা প্রমোদ- 
বনের নানা প্রকার অপচয় করিতে ক্রুটি করে না; এইরূপ 


ব্তহ 1 নীত-শিক্ষ 


নঘন ও মনের প্রীতি সম্পাদক অপরের স্ুন্দরবস্ত স্কুল নষ্ট 
করা, নীচ প্রস্ক্রীতি ও অকৃতন্ঞতাঁর কার্ধ্য। 

ইছাও সচরাচর দেখা যায়, যে কতকগুলি লোক নিমন্ত্রণ 
ভোজন করিতে গিয়। খাদা সামও্রী কতক নষ্ট করিয়া! ফেলে, 
আর কতক লইয়! বাঁটী প্রস্থান করে। এই ছুইটী কার্ধ্য লোকে 
যতই সামানা জ্ঞান কক্ষক না কেন, ইহাকেও এক প্রকারের 
চৌর্ধ্য বলা যাইতে পারে। কেনন। নিমন্ত্রণকাঁরী নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তির ক্ষুধা! নিবৃত্তির জন্য যত দ্রব্য গ্রয়োজন হয়, তাহাই 
দিতে বাধ্য। সেস্থলে তাহার খাদ্য দ্রব্য অধিক লইয়! নষ্টকরা 
অতিশয় অন্যায়। 

যে দ্রব্য যত পরিমাণে নষ্ট কর! হয়, তাহা! আমাদিগের 
নিজের হউক ব1 প্রতিবেশীর হউক, তগ্ারা সেই পরিমাণে 
সাধারণের ক্ষতি হইয়া খাকে। কারণ সেই নষ্ট প্রব্য গুলিতে 
অপরের পর্যাপ্ত তৃপ্তিকর ভোজন হইতে পারিত। সংসার 
তত স্ব স্বাচ্ছন্দে পূর্ণ নয়, যে, কোন সামগ্রী অকারণ নষ্ট 
করা যাইতে পারে। ও 

পরম্পর নিষ্ঠর পরিহাস করা, নিরীহ ইতর জন্তকে ক্লেশ 
দেওয়া, আর এক প্রকার অকারণ হানিকর কার্য । কতক 
খুলি বালকের এমন স্বভাব আছে, যে তাহারা এক যোট 
হইয়া অপর বালককে অন্ধকার রাত্রে ভয় প্রদর্শন করে; 
এরূপ 'কার্ধাকে তাহার। তামাসা বা আমোদ বোধ করিয়া 
থাকে, কিন্তু তাহা অতিশয় নিষ্টন্ের ব্যবহার$ কেননা! 
- যাহাকে এরূপে পরিহাস কর! যায়, তাহার তাহাতে বিলক্ষণ 
কষ্ট ঘোধ হুইয়াথাকে। কোন কেন ময় দেখা গিয়াছে, 
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যে, এপ্রকার অবস্থায় কেহ কেহ ভয়ে অচৈতন্য হুইয়! 
পড়িয়াছে। আবার সময় বিশেষে কেহ কেহ কোন সরল 
স্বভাব শিশুকে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কহিয়া৷ পরিহান করে। 
তাঁহাও অতি নিরুষ্ট আমোদ ; যখন আমরা নিজে এরূপে ভয় 
পাইতে ব! প্রবঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না, তখন অপরকেও 
সেরূপু করা উচিত নর়। কুকুরের লাঙ্কুলে টিনের ভগ্ন পাত্র 
বাঁধিয়া দেওয়া, পক্ষীদিগের প্রতি লোষ্রী নিক্ষেপ করাঃ ক্ষুদ্র- 
ক্ষুদ্র জীবগণকে নানা প্রকারে ঘন্ত্রণ। দেওয়া এসমস্তও নিষ্ট,রের 
পরিহাস । বে হেতু সামান্য আমোদের জন্য কতকগুলি 
নির্দোষ জীবকে নিরর্থক ক্লেশ প্রদান কর! হয়। 

কখন কখন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক ব্যক্তি 
অপরের প্রতি ক্রোধ করিয়া গোপনে তাভার উদ্যানে 
গিয়া চারা গাছগুলি ছেদন করিয়া ফেলে, বাঁ তাহার পালিত 
পণ্ডর পা কাটিয়া ও চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়, অথবা পণ্ড 
পালনোপযোগী সঞ্চিত শম্পাদি দগ্ধ করিয়া থাকে । ন্যায় 
পরায়ণ লোকের! এরূপ ছুষ্ট স্বভাব ব্যক্তিকে অতিশ্র ঘবণ! 
করেন। 


যৌবন ও বৃদ্ধত্ব । 


কেহ কেহ নবীন বয়সেও প্রবীণের মত স্িজ্ঞ ও বিচক্ষণ 

ভইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে বয়োবুদ্ধি না 

হইলে জ্ঞানবুদ্ধি বর্ধিত ও মার্জিত হরনা। বয়সের সঙ্গে 

সঙ্গেই বহুদর্শিতা পরিবর্ধিত হইয়! খাকে। কতক গুলি বিষয় 
১২ 
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দখিয় শুনিয়! আর কতকগুপি দায়ে ঠেকিয়া শিখিতে 
হয, উপদেশ শ্রবণে বা পুস্তক পাঠে যত অভিজ্ঞতা ন1 জন্মে, 
একবার ঠেকিয় শিখিলে তদদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা 
হইবার মন্তাবনা, তাহা! পাষাণ রেখার ন্যায় চিরকাল ক্মরণ 
ধাকিয়। যায়। 

নবীন বয়মে কল্পনা ও চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী থাকে। 
তখন বৃদ্ধাবস্থা অপেক্ষা নৃতন কৌশল উদ্ভাবনের শক্তি অধিক 
₹দখিতে পাওয়া যায়। বয়ষের পরিপাক বাতীত ভোগ 
লাবাস৷ ও উৎশৃঙ্খল বৃদ্ধির কখনই সমতা হয় না। যৌবন সীমা 
উত্তীর্ণ না হইলে ধর্ম্মজ্ঞান ও সৎকর্ত্ম সাধনের প্রবৃত্তি জন্মিবার 
সস্তাবনা না, যখন ভোগ, বিলামে তৃপ্তি সাধন হয় তখন 
বিষয় বাসনান্স বিভৃষ্ণ। নিবন্ধন মান সম্ভ্রম অংগ্রছের অভিল'ষ 
পরিবদ্ধিত হইয়া উঞ্জে। সুতরাং যশস্কর কাধ্য করিবার জন্য 
গ্রবৃত্বি জন্মে। আবার স্থশীল ও শান্ত স্বভাব ব্যক্তিরা অল্প 
বরসেই সমস্ত বিষয়ে প্রবীণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠেন । 
বৃদ্ধ বরমে যুদি, যৌবনের ন্যায় তেজন্বিতা ও কল্পনা শক্তি 
প্রবল থাঁকে, তবে ত লোকে মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়া ব্যাথা! 
করে। সেরূপ এক ব্যক্তির কর্ত-ত্বেই সমস্ত কার্ধা সুন্দর রূপে 
নির্বাহ হইতে পারে । 

যুবকেরা বিবেচনা পটু নয়। তাহাদিগের যনে কল্পনা 
শন্কিই বলবতী থাকে । তাহারা মন্ত্রণা অপেক্ষা উৎ্সাহেরই 
অধিক উপবোগিত্। শ্বীকার করে।- আর চির প্রচলিত প্রথ! 
পরিত্যাগ পৃর্রর নূতন পথে অগ্রসর হুইতে চেষ্টা ,পায় ! 
পক্ষান্তরে বৃদ্ধের প্রাীন রীতি বন্ধের বহিভূ'ত অথচ শীঘ্র 
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সম্পাদা কোন কার্য্য উপস্থিত দেখিলে একেকালে প্রতিভা 
শৃনা 'হর়। নধোরা উতমাহ শ অধাবগার সহকারে তাহা- 
অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়। তুলে। 

প্রাচীনেরা দীর্ধ হুত্রী। যৎ সামান্য কার্ষ্যেও ভাবিতে 
চিস্ততে তাহার্দগের অনেক সময় নষ্ট হইয়া যার। পরামশে ই 
বৎসর কাট্টায়। নুন্টরাং তাহাদগের দোষে কেবলমাত্র সময় 
নষ্ট হয়, কিন্তু নবীনেরা ক্ষিপ্রকর্্মা ও অবিমুষ্যকারী। 
তাহারা ভবিষাৎ ভ|বমায় একান্ত বিমুখ । এজন্য তাহাদিগের 


দোষে কখন কখন সর্বনাশও ঘর্টিণ্ডে পারে। 


নব্যেরা সমস্ত কার্য্েই স্পদ্ধাবান্‌। তাহার! অসাধ্য 
সাধনেও বদ্ধ পরিকর হুয়। যুগপৎ নান! কাধ্য আরস্ত করে 
ধলয়া পরিশেষে কোনটাই সম্পন্ন হম্ম না। তাহার! এককালে 
আকাশে উঠিতে চায়) ক্রমাবলঘ্বন করিতে বা বিলম্ব সছিতে 
পারে না। ঘা বুঝিয়া নিজমত গ্রচারার্থ অতিশয় বাস্ত সমস্ত 
হইয়া উঠে । তাহাদিগের মতের মাহত নাযিলিলে কোন 
প্রথাই স্থিরহর রাখিতে প্রপ্ধাস পায় না। দামান] বিষয়ের 
জন্য গত্তিশয় আড্রম্বর করয়৷ তুলে। যাহা নখে হির় হয়, 
তাহাতে কুঠার বাধাইর। দ্বেয়। নিজের ভ্রম গ্রমাদ প্রা ণান্তেও 
স্বীকার করে না। আপন দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতে 
অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রাচীনেরা 
নকল বিষয়েই আপত্তি করে। পরামর্শ করিয়াই কা কাটায়। 
তাহাদিগের কোন কার্ধা করিতেই সাহস হয় না। সামান্য 
বিপ্ন বিপত্তি উপস্থিত দেখিলেই প্রতিভা শুন] হইয়া পড়ে। 
ঘৎকিঞ্িতৎ: লাতেই সন্ত হয়। তাহারা সেই মন্দ লাঁভই 
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প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করে। যদ্দি প্রাচীন ও নব্য উভয়বিধ 
লোকের একব্র সমাবেশ হয়, তবে সকল কার্ধ্যই সর্বাঙ্গ 
স্বন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে | বিশেষতঃ যুবকের! 
প্রাচীনদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ও কাজ কর্ন 
দেখিয়া আপনাদিগের দোষ, গুণ, ও ক্ষমতা, অক্ষমতা, বুঝিতে 
সমর্থ হয়। তাহার! ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়েই বিলক্ষণ 
স্থনিপুণ নেতা হইয়া উঠে । | 

যৌবন কালে চারিত্র্য বিষয়ে কতকটা অন্থরাগ থাঁকে 
বলিয়া তাৎকালিক সংসারকে আনন্দের নিকেতন, ও গৃহস্থ- 
দিগকে সাধুন্বভাব ও সচ্চরিত্র বলিয়। জ্ঞান করে। প্রথম 
প্রথম সকলের মনেই এই ভাবের উদয় হইর! থাকে । তারপর 
যতই সংসারের কুটিল পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, 
ততই লোকদ্দিগের ভাব চরিত্র দেখিয় শুনিয়া সামাজিকতায় 
শ্রদ্ধা জন্মে। তখন তাহারাও দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া! 
দাড়ায়। তাহার! প্রতিবেশী দ্রিগকে বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, 
স্বার্থপর ও শঠ বলিয়। বিশ্বাস করে। তদবধি এই সংসারকে 
বিশ্বাসঘাতকতার ও স্বার্থপ্রতার রঙ্গভূমি, আর মন্য্যমণ্লীকে 
তাহার অভিনেতা বলিয়া স্থির করিয়া থাকে। 





. অকপট ব্যবহার । 


ক্রু় বিক্রয় কালে বা অনাবিধ সাংসারিক ব্যবহারে 
ক্ষাহাকেও ঠকাইত্তে নাই। যদ্দারা পণ্য দ্রব্য পরিমাণ কি 
ওজন করিতে হয়, তাহা একরতি বা একচুল ইতর বিশেষ 
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করিয়া রাখা অন্যায়। পণা পরব আদান প্রদান কালে ঠিক 
ওজনে দেওয়া ও লওয়] কর্তব্য । 

যদি বিক্রেতা বিশ্কুতি ক্রমে অধিক প্রদান করে, অথব। 
যেরূপ দ্রব্যের জন্য মূল্য স্থির হইয়াছে, তাহা হইতে ভাল 
জিনিষ দেয়, তবে তাহাকে তাহা বুঝাইয়। দেওয়া ও সতর্ক 
করা কর্তব্য। যদি ক্রয়কারী গৃহে গিয়া বুঝিতে পারে যে, 
যেক্ূপ কথাছিল, তাহা! হইতে উৎকৃষ্ট বা অধিক সামগ্রী 
আসিয়াছে, তাহা হইলে অবশিষ্ট দ্রব্য বা উপযুক্ত মৃল্য প্রত্যর্পণ 
কর। উচিত। ক্রেতা বদি ভ্রমক্রমে অবধারিত মুল্য হইতে 
কিছু অধিক প্রদান করে, তবে তাহাও তাহাকে ফিরিয়া দেওর। 
বিভ্রেতার পক্ষে অবশা বর্তব্য। তত্তিন পণা দ্রবোর দ্বেষ 
গুণ প্রকাশ করিয়া বল1ও উচিত অপকৃষ্ট দ্রব্যের দোষ 
গোপন করিয়া উৎকৃষ্ট বলিয়া! বিক্রয় কর! নিতান্ত প্রতারকের 
কাযা । | ও 

অনেকে বিবেচনা করে, ক্রয় বিক্রয় চ্ছলে চাতুরী বা 
প্রবঞ্চনা করা দুধ) নয়। বিক্রেতার অভিপ্রায় এই, পথা 
দ্রধোর প্রকার, ওক্গন ও পরিমাণ ক্রেতাকেই পরীক্ষা) কির! 
লওয়া বিধেয়, আর ক্রেতা বিবেচনা করেঃ যেন যেপ্রকার 
ভ্রব্যের ও যেরূপ ওকসন এবং পরিমাণের জন্য মূল্য স্থির হইয়াছে, 
তাহা হইতে ভাল আিনিষ এবং অধিক পরিমাণে দেওয়। 
বিক্রেতারই নিজের জুটি । এইক্ূপে পরের দ্বাড়ে দোষ 
চাপাইয়। আপনি শুদ্ধ হইলে অকপট ব্যবহারের মূলে কৃঠারাঘাও 
করা হুয়। পরপ্পর প্রতারণা করার অভিগ্রায়ই নিতান্ত 


রত 


গছি ত। 
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প্রবঞ্চন1 ও প্রতারণা করিয়া কেহই ধন্নবান্‌ হইতে পারে 
না। যে এরূপে ব্যবস] বাণিজ্য করেঃ তাহার কারবারে 
লোকমান ভিন্ন লাভ নাই। বরং প্রতারিত হওয়| ভাল, 
কিন্তু প্রতারণা কর! কর্তব্য নয়! গ্রবঞ্চক রাঁজদণ্ড হইতে 
অব্যাহতি পাইলেও প্রতিবেশ্টী কর্তক দণ্ডিত হইয়া থাকে। 
লোকে যাহাকে একবার প্রতারক বলিয়। জানিতে পায়, কেহ 
প্রাণান্তেও তাহার পথ্যশালায় প্রবিষ্ট হইতে চায় ন। 
সকল লোকেই তাহাকে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। 
তাহাতে প্রব্গক বুঝিতে পারে, ষে কপটাচরণ করিলে তাহার 
কিরূপ ফল লাভ হয়। একবার ছূর্নাম রটন! হইলে সভত্র 
চেষ্টাতেও তাহ! ক্ষালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না । ছর্নাম- 
্রন্ত ব্যক্তি সরল ব্যবহার ও সদাচরণ করিলেও তাহাতে লোকে 
দোষ দর্শন করে। অতএব যাহাতে ছুর্নাম না ছয়, সকলেরই 
তনুরূপ কার্ধ্য করা কর্তব্য। অকপট থাবহার করিলে 
সুখ্যাতি হয়। ন্ুতরাং যে সরল আচরণ করে, তাহার সহিত 
কারবার কারে সকলেই ইচ্ছক হইয়! থাকে। অধিক 
ক্রেতা যুটিলে 'যে অনেক লাতের সম্ভাবনা! ভাহাতে আর 
অন্দেহকি। 

. প্রতিজ্ঞাপালন। 

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হইলে তাহ! সর্বতোতাৰে 
পালন কর! কর্তব্য। না করিলে কেবল যে মিথ্যাবাদী হইতে 
হয় শুদ্ধ তাহাও নয়, তাহাতে অপর ব্যন্ডিরও নিরর্থক ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা । যখন আমরা কোন কর্ণ করিব বলিয়! 
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প্রৃতিশ্রত হই, তখন সেই আশ্বস্ত ব্যক্তি অ।মাদিগের অঙ্গীকার 
বাকো বিশ্বাম করিয়া নিজের সমস্ত বিষয় ব্যাপারের তদন্ুরূপ 
বন্দোবস্ত করে। দেই প্রতিজ্ঞা যথাসস্তব পালিত না হইলে 
তাহাকে নিতান্ত অন্যায় রূপে নিরাশ করা হয়। সেব্যস্ডি 
পূর্বের কথার উপর নির্ভর করিয়া আপন বিষয় ব্যাপারের বে 
ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহারও বিলক্গণ বিশৃঙ্খল! ঘটে । সুতরাং 
ভঙ্জগ্য তাঁছার নানাবিধ ক্ষতি ও অন্থবিধ] হয়) 

নিজের সহস্র গ্রকারে ক্ষতি হইলেও অঙ্গীকারানুসারে 
কাধ্য করা অবশ্য কর্তবা। প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে শিথিল: 
প্রযত্ব বা বিমুখ হইলে লোকে মিথ্যাবাদী ও অধার্র্িক জ্ঞান 
করিয়া অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ত1 প্রদর্শন করে, একবার ৫সরূপ 
আচরণ দেখিলে আর কখনই তাহার কথায় কাহারও প্রত্যয় 
জন্মে না। ছ্যায়বান লোকের! যদর্থে অঙ্গীকার করেন, প্রাণ" 
পণে তাহ! প্রতিপালন করিয়াও থাকেন। যে ব্যাপার সম্পা- 
নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়, তাহা করিতে শক্তি 
আছে কি না, স্বীকৃত হুইবার পূর্বেই তাহা। বিবেচনা করিয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত । কার্য্যকালে ক্ষমতা নাই বলিয়া 
পশ্চাৎপদ হইলে লোকে অসার ও অপদার্থ জান করিয় 
কে । 





স্বার্থপরতা । 


সংসারের তাবৎ ব্যক্তিই স্থার্থান্বেষণে বাস্ত | স্থার্থানুসন্ধান 
আকর্তব্য কাধ্য নয়। প্রত্যত স্তাথ্য স্বার্থ চেষ্ট। না! করাই দৃষ্য। 
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কিন্তু পরের অনিষ্ট করিয়৷ স্বার্থসাধন কর! নিতান্ত অবিধেয়। 
সেরূপ আচরণ হইলে সমাজ উৎসন্ন হইয়া যায়। 

সকলেই পরস্পর আন্ৃকুলোর আশ্বাসে সমান বদ্ধ হইয়া 
বাস করে, তাহাতে যদ্দি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বার্থ কামনায় পরের 
অনিষ্ট করে, তবে সমাজ একেকালে বিশৃঙ্খল হইয়া ঘা, 
তাহাতে লোক স্থিতিরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। বিশেষতঃ 
রাজপুকষ আর যাহাদিগের, হন্তে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর 
করে, তাহারা স্বার্থপর হইলে দেশের ভয়ানক ছুর্দশ। ঘটে, স্বয়ং 
রাজ! যদ্দি স্বার্থপর হন, তাহাতে তত অনিষ্ট হয় না; কেন 
না, তাহার অর্থ এক ব্যক্তির নয়, তাহা মাধারণের সম্প্ভি; 
রাজ সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ; তিনি স্বার্থপর হইয়। যাহা! 
উপার্জন করেন, তাহা! যেমন সাধারণের স্বার্থ ব্যাঘাতে সংক- 
লিত হয়, সেইরূপ সাধারণের উপকার সাধন উদ্দেশেই ব্যয়িত 
হুইয়। থাকে । বিবেচনা করিয়া! দেখিলে এরূপ স্বার্থপরতায় 
মমাজের বড় একট] আইসে যায় না। কিন্তু রাজকর্মনচারী ও 
জানপদবর্গ স্বার্থপর হইলে, সমাজের নান! প্রকার অপকার 
হইবার কথ।। 

বাহ্থাদ্িগের প্রতি শান্তিরক্ষা, দৈনাপতা, ভি ও 
কোষগ্ুপ্তি প্রভৃতির গুরুতর কার্য ভার অর্পিত থাকে, তাহারা 
যদ্দি স্বর্থপর হয়, তবে সে রাজ্য শীঘ্রই অধঃপাত্বে যায়। 
যাহার ঘৎ ফিঞিঃৎ লাভের জনা পরের সর্বনাশ করিতে পারে, 
তাহার। ভয়ানক প্রকৃতির লোক। 

স্বার্থপর ব্যক্তির উন্নতি বড় অধিক দিন থকে না। 
পরের সর্বনাশ করিয়! যাহার] দ্বীয় অভুযদম্ন কামনা করে, 
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তাহার! কি অনেক দিন সুখ শ্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে সমর্থ 
হয়? এরূপ লোকের! পরের নিন্দা ও আত্ম গ্লানির জনা হির* 
স্তর বাতিব্স্ত হইয়া খাকে। স্বার্থপর লোকের দুর্দশা উপ* 
স্থিত হইলে তাহ দেখিয়া কেহই ব্যথিত হয় না। সংসারে 
যত ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, স্বার্থ পরতা হইতেই তাহার অধিকাৎশ : 
সম্ভৃত হয়, বলিয়। স্বীকার করিতে হুইবে। 
অতিবিজ্ঞতা | 

বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহ! 
ব্যবহার দ্বার মহজেই প্রতিপন্ন হইবার কথা। কিন্ত 
অতিবিজ্ঞতা নিতান্ত অশ্রদ্ধার সামগ্রী। লোকে, অনি 
বিজ্ঞত! প্রকাশের নিমিত্ত নানাধিধ চাতুরী ও কৌশল- 
জাল বিস্তার করিয়া থাকে। সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেও 
তাহারা আস্তে আন্তে চিবাইয়! চিবাইয়া আড়ম্বর প্রকাশ 
পূর্বক কথা কার্তা কয়। তাহাদিগের সহিত কোন কথা 
কহিতে গেলে দ্বিস্তিরুক্তি ভিন্ন বক্তার পার পাইবার যে! নাই । 
এরূপে একটা সামান্য কথা বারংবার শুনিলে বুদ্ধিমান, 
, লোকের নিকট উপহাম ভিন্ন তাহাদিগের আর কিছুই 
লাভ হয় ন। কথিত গ্রকার লোকদিগকেই অতিবিজ্ঞ 
বলে। 

অতি বিজ্ঞেরা এরূপ শঙ্কিত ও শঙ্কুচিত ভাবে কথা বার্তাকয়, 
এবং এপ্রকারে ভাবভঙ্গী স্বরণ করিয়। চলে* যেন তাহার! 
সংসারের সমস্ত রহপ্যই অবগত অছে। তাহার! কথোপ- 
কথন-কালে নান! প্রকার ভাবভঙ্গী ও মুদ্রা প্রদর্শন করে। 
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বিচার কালে হারি মানিতে চাঁয় না। হারি হইলেও তাহা 
স্বীকার করে না। তাহারা হারিঝার উপক্রম দ্রেখিলে রাগ 
ফরিয়। উঠে। যাহা তর্ক দ্বার] সমর্থন করিতে ন1 পারে, 
তাহাতে কপোল করিত আপত্তিজনক বিষয় সমস্ত সমাবেশ 
করিতে চেষ্টা পায়। যাহা বুঝিতে ও বুঝ|ইতে পারে না 
তাহা বুঝিবার আবশাক নাই বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে চায়। 
তাহার! এরূপ নৃযনতাও বিজ্ঞতার কার্ধ্য বলিয়া বুঝাইয়া দেয। 

অতিবিজ্ঞেরা বিপক্ষ বাদীর তর্ক ও যুক্তি খণ্ডনে অদর্থ 
হইলে ছল ধরিয়া বাকা কৌশলে তাহা উড়াইয়! দিতে চেষ্ট। 
পায়। কেহ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কালে ততপ্রতি 
নান। আপত্তি উখাপন করিয় বিপ্র বিপত্তির ভয় দেখায়। 
এবং নিষেধ পক্ষেই বছমান গ্রাদর্শন করে। কেননা, নিষেধ 
পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলে আর কোন গোলযোগের ভয় 
থাকে না। এক কথাতেই সমস্ত বাদান্ুবাদ মিটিয়া যায়। 

এরূপ ভাব প্রকাশের বিশিষ্ট হেতুও আছে। যর্দ কার্ধা 
ফাল বি্ল বিপত্তি ঘট, তবে অপরিণামদশী বলিয়া! নিন্দিত 
ছইতে হইবে, এই ভাবিয়। বিপক্ষে মত দিতে সাহন পার 
না। এরূপ লেকদ্দিগকে কখন কখন মান মন্ত্রম লাভ করিয়া 
প্রান্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের হাতে কোন 
গুরুতর কার্ধাভার অর্পণ কর! উচিত হয় না। জনসমাজে অজ্ঞ 
বলিয়া পরিচিত হওয়াও ভাল, তথাপি অতিবিজ্ঞ বলিয়া পরি. 
গণিত হওয়। নিতান্ত দোষের বিষয়। 





 নীতি-শিক্ষা। হঃ 
দীর্ঘসূক্তিতা ) 


যাহার। কে!ন কার্ধ্য উপস্থিত হইলে আলস্য প্রযুক্ত টাল 
_মটাল করিয়া! কাল কাটায় তাহাদিগকে দীর্ঘনৃত্রী বলে। 
দীর্ঘস্ত্রী লোক দ্বার কোন কার্ধাই সুনাররূপে নির্বাহ হয় না। 
কন্তবয বন্মীনির্বাহ করিতে নিরর্থক খিলম্ব করা উচিভ নয়। 
স্সময় ও ম্থযোগ ত্যাগ করিরা কার্য করিলে তাহাতে কোন 
ফলোদয় হয় না। উপধুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিলে - 
হানি নাই। সেরূপ কালব্যাজ দীর্ঘস্ত্রতা বলিরা কথিত 
হইতে পারেনা। 
যদি উপশ্ঠিত কার্ষে কোন বিদ্ধ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে 
তবে সাধ্যায়প্ত হুঈলে অগ্রেট তাহার প্রততিবিধানের উপান্ন 
করিয়া কার্ো প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা বিগ্ন বিপত্তির ভয়ে 
ট্পস্থিত বিষয় হইতে বিমুখ হওরা কাপুরুষৈর কর্ম । আবার, 
আংন্ুমাণিক বা কণ্পনামূলক ভবিঘাৎ বিপদপাতের ভাবনায় 
তীভ হওয়া অতি আকত্তবয। অলীক ও মনঃ কল্পিত বিঘ্ন ঘটিল 
না, দেখিয়া বাস্তবিক সভ্ভাবিত ভাবী বিপত্তি যে ঘটবে না, 
 অপরিণানদর্শী লোকেরাই তাছা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয়া থাকে। 
বিশ্ন উপস্ৃত হইলেই তাহার প্রতিবিধানার্থ যত্ব করিতে হয়, 
নতুবা শনুপন্তিত বিপত্তি পরিহারের জনা মহ! আড়ম্বর সহকারে 
উদাতায়ুধ ও বদ্ধ পরিকর হইয়া বসিয়া থাকা, কেবল নির্ববদ্ধিতা 
প্রকাশ মাত্র। 
অবসর বুণ্ঝার। কার্যযারস্ত করিতে পারিলেই অভিমত ফল 
লা হয়। কোন রা(গার উপস্থিত করিবার পুর্কেই তালরূপ 





রা মমবিয়া সাছাছে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তৃবা। কিন্তু কোন 
ার্ধে হাত দিলে তাহা যত শীস্ত সম্পন্ন করিতে পার। যায়, 
সনপপণে সেইরূপ যত্ব ও চেষ্টা করিতে ছইবে। বার্ধ্য উপস্থিত 
করিবার অগ্রে যেমন উপায় চিন্তার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে 
হার অপায় চিন্তা করিয়াও দেখিতে হয়। অপায় অপেক্ষা 
মন্দি উপায় বলবৎ বলিয়া বোধ হয়, তবে সেই ব্যাপারে হস্ত- 
ক্ষপ করা বিবেচনা, সঙ্গত । 





সমাগ্ত। 
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